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পৌরাণিক কাহিনী । 
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আমাদের দেশে রামায়ণ ও মহাভারত দুইখানি 
অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এই যহাভারত পড়িলে জান! 
লয়, ফে ভারতবর্ষের এখনকার মানচিজ্রে যেখানে 
লি সহর, তাহারই নিকটে প্রাচীনকালে হস্তিন! 
নামে একটী নগর ছিল। এ নগরে কুরুবংশীয় রাজারা 
জা করিতেন। এক বার সেই' রাজবংশে জ্ঞাতি 
বাদ বাধিয়াছিল। ধৃতরাষ্্ট ও পাও নামে ছুই ভাই 
লেন। ধৃতশ্বাষ্ট্রের অনেক সন্তান, পাুর পাঁচ পুত্র। 
| ভাইএর মধ্যে কোন্‌ তাইএর পুত্রের হস্তিনার 
'তাসনে বসিবে, এই বিষয় লইয়া ছুই দলে মহা যুদ্ধ 
স্থিত হয়। সেই যুদ্ধে কুরুকুল উৎসন্ন গিয়াছিল। 
তারতে এই 'হাযুদ্ধের বিবরণ আছে। এই 
গবের যুদ্ধে যত বীর পুরুষ সাহল ও রণ- 
সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন, তন্মধ্যে ভীগ্ম সর্ব- 


স্ শাসিটীক 


চহ 
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প্রধান। কাহার মত সতযনি্ জিতে, সাহসী ও 
ধার্মিক পুরুষের কথ। প্রায় শে:না যায় না। তাহার 
জীবন চরিত পড়িলে ছুব্ধল হৃদয়ে বল আসে, মন 
উন্নত হয় ও প্রাচীনকালে আমাদের দেশে কিরূপ 
বীর জন্মিতেন, তাহ ভাবিয়া জাতীয় গৌরবে এরাণ পুর্ণ 
হয়। এই তী্স সূতবন্ধে মহাভারতে যাহা জানিতে পারা 
বায়, তাহা এই । 

প্রাচীনকালে হিমালয় পর্বতের নিয়ে বশিষ্ট মুনিয় 





স্ন্দর আশ্রম ঠিল। শ্বণে দেবতাদের মধ্যে বনু না, 
ভাট জন ভ্রাতা বাস করিতেন। একবার সেই ত 
তাই আপন আপন স্ত্রী সঙ্গে লইয়া বশিগ্ঠের আহ , 
বড়াইতে গিয়াছিলেন। আশ্রমের শোতা দে 
বস্ুদের মনে বড় আহ্দাদ হইল, তাহার! প্রন 
গাঁরদিকে বেড়াইতে লাগিলেন। নন্দিনী ৩ 
শিষ্ঠের হোমধেন্থু সেখানে চরিতেছিল, তেমন 
হটপুষ্ট গাতী বস্ুগণ আর কপনও দেখেন লী 
তাহ। দেখিয়! এক বস্থপত্রী অত্যন্ত আনন্দিতা হ, 
তিনি আপনার পতিকে কহিলেন, “আমার প্রি 
অনেকদিন অবধি পীড়িত আছেন, এই গাভীর 
'পান করিলে 'তিনি অবশ্ঠই নীরোগ হইবেন, অতএ 


৩ 


০ 


তল, আমরা ইহাকে চুদি করিয়া লইয়া যাই।” গ্ধী 
বার ধার অন্থরোধ করাতে ত্য অপর পাত শ্রাভার 
সহায়তায় নলিশী ও তাছার বসকে চুরি করিয়া 
গ্রশ্থান করিগ্লেন। 
বশিষ্ঠ আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, নন্দিনী নাই। পরে 
জঞ্কনিতে প|লিলেন, ছ্যু আপনার সাত ভ্রাতার সাহায্যে 
তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। ইহা জানিতে 
পারিয়া বশ অতিশয় কুপিত' হইলেন । তিনি 
্‌ খুহাূগ্গকে এইট বলিয়া শাপ দিলেন, যে তীহারা 
॥ দেখত! হই%াও যখন মানুষের মত ওপরাধ করিলেন, 
€ তথন স্বগে আর 'ঠাহাদের স্থান নাই, তাহারা পৃথিবীতে 
€ গিয়া মানুষ হইয়া থাকিবেন। বসুগণ এই ভয়ানক 
শ্ণাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জ্ন্স বশিষ্ঠের চরণে 
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শড়িয়া আনেক কাদিলেন, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে 
গং “মা করিলেন না, শুধু এই বলিলেন, “তোমাদিগকে 
কো" [খবীতে যাঁইতেই হইবে। তবে তোমবর। সকলেই প্রতি 
খুজিংসর এক এক জন করিয়া শাপমুক্ত হইবে ; কেবল 
হে হার পরামর্শে তোমরা এই ছৃক্ষম্ম করিয়াছ, তাহাকে 
গা রদিন পৃথিবী থাকিতে হইবে ।” বস্মগণ নিরুপায় 
ৎ হইয়া গঙ্গার নিকট গিয়া সকল কথা বলিয়৷ বলিলেন, 
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"মা, পৃথিবীতে গিয়া আপনাকে আমাদের জননী হইতে 
হইবে। আর আপনার নিকট আমরা এই তিক্ষা 
চাহিতেছি, যে জন্মমাত্র আপনি আমাদিগকে জলে 
ফেলিয়] দিবেন ।” গঙ্গ। তাহাতে সম্মত হইলেন । 
সে সময়ে শান্তন্ধ নামে এক ধান্মিক রাজ। 

হস্তিনায় রাজত্ব করিতেন । গঙ্গা াহাকে গিয়া বিবঃহ 
করিলেন। বিবাহের পূর্বে গঙ্গা শাস্তনুকে এই প্রতিজ্ঞা 
করাইয়। লন, যে াহার কোন আচরণ অন্যায় বোধ 
হইলেও শান্তন্কু সেজন্য আহাকে তিরঙ্কার ,করিতে 
পারিবেন না, যদি করেন) 'তবে তিনি শান্তম্থকে 
পরিত্যাগ করিয়। যাইবেন। 

ক্রমে ক্রমে রাজমহিযী গঙ্গার সাভটী পুত্র জন্ম 
গ্রহণ করিল। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র রাণী তাহাদিগকে 
লে ফেলিয়া ছিতেন। শান্ত গঙ্গার এই অস্বাভাবিক 
ব্যবহার দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও 
প্রতিজ্ঞাতঙ্গ হইবে বলিয়! কিছু বলিতে পারিতেন না। 

অবশেষে সর্ব কনিষ্ট ছ্য জন্মগ্রহণ করিলে রানী 
তাহাকে কোলে লইয়া হাসিতে লাগিলেন। রাজ 
সাত পুত্রের শোকে এত কাতর হইয়াছিলেন, যে আর 
প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিলেন ন।; কহিলেন) “তুমি 
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আমার সাত পুত্র মারিক়্াছ, আমি তাহাতে কিছু 
বলি নাই৮৮এবার আর থাকিতে পারিতেছি না; 
আমার এ পুজ আমায় দাও, ইহাকে আর মারিও না, 
পুর হত্যার মত পাপ আর নাই ।” রাজার তিরস্কারে রাণী 
আনু ছ্যকে মারিতে পারিলেন না। সকল কথা খুলিয়া 
বলিয়া শিশুকে শ্ন্তম্থর কোলে দরিয়া চলিয়া গেলেন । 

এই রাজপুত্রের নাম দেবব্রত হইল। গঙ্গার পুত্র 
বলিয়া ইহার আর এক নাম গাঙ্গেয়। রূপ, গুণ ও 
বীর কোন ক্ষত্রিয় কুমারই দেবব্রতের সমান ছিল না, 
দেবব্রত অল্প বয়সেই সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত ও অধিতীয় 
যোদ্ধা হইয়া উঠিলেন এবং আশ্চর্য্য সত্যনিষ্ঠায় মকলেরই 
ধা আকর্ষণ করিলেন। 
একদিন শাসুস্থ যমুনার তীরে এক বনে মৃগয়া করিতে 
পিয়াছিলেন। সেখানে হঠাৎ এক অপূর্বব সুগন্ধ পাইলেন। 
কোথা হইতে ৫শীরত আপিল ভাবিয়া চারিদিক খুজিতে 
ধুঁজিতে দেখিলেন, এক সুন্দরী ধীবর কন্যা যমুনার 
জলে নৌক! বাহিতেছে এবং তাহারই শরীর হইতে 
সুগন্ধ আসিতেছে। এই কন্ঠার নাম সত্যবতী ও 
এমৎস্যগন্ধ।। পরাশর মুনির বরে তাহার সর্ধাঙ্গ হইতে 
ঝুগন্ধ বাহির হইত, লোকে এক যোজন দুর হইতে 
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তাহার শরীরের ম্মুগন্ধ পা পাইত বলিয়া তাহার আর এক 
নাম যোজনগন্ধ! হইয়াছিল । 

শান্তনু এই কন্যাকে দেখিয়া এমন মুগ্ধ হইলেন, 
যে তাহার পিতার নিকট গিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার 
প্রস্তাব করিলেন । ধীবর কহিলেন, "মহারাক্ষ, আপনি 
যদি এই প্রতিজ্ঞ! কৃরেন, যে আপনার মৃতার পর আমান 
কল্যার পুত্রই রাজা হইবে, তবেই আমি আপনাকে 
কন্ঠাদান করিতে পালি ।” 

শান্তন্ত সতাবনীকে বিবাহ করিতে অতান্তু ইচ্ছুক 
হইয়াছিলেন বটে, ক্স্বী তিনি এই অন্যায় প্রস্তাবে 
সম্মত ন। হইয়া বাজতবনে ফিরিয়া আসিলেন। দেবব্রত 
পিতাকে বিমর্ষ তৌখিয়া পরম হিতৈষা বৃদ্ধ মন্ত্রীর 
নিকটে গিয়া পিতা দুঃখের কারুণ জিজ্ঞাস করিলেন । 
মন্ত্রীর মুখে সকল কণা শুনিয়া দেবব্রত তৎক্ষণাৎ, সেই 
ধীবরের নিকট গেলেন এবং তাহাকে লবিনয়ে বলিলেন, 
“আপনি দয়া কলিয়া আমার পিতার সহিত আপনার 
কন্ঠার বিবাহ দিন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে 
তাঙা হইলে ইহার পুত্রই রাজা হষ্টবেন, আমি আজ 
হইতে রাজ্যের অধিকার ত্যাগ করিলাম 1” ধীবকী 
রাজকুমারের এই কথায় সন্ধষ্ট না হইন্না কহিঙ্গ, 
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“কুমার, তুমি যে প্রতিজ্ঞ! করিলে, তাহা তোমারই 
উপ্রঘুক্ত হইয়াছে। আঁমি তোমার কথায় কিছুমাত্র 
অধিশ্বাস করি না; কিন্ত তোমার পুল যে পিতার 
সিশ্ছাসনের জন্য সতাবভীর পুত্রের সহিত বিবাদ 
করিবে না, তাহার নিশ্চয় কি?” তখন দেবরত পুনরায় 
কহিলেন, “আমি পূর্ধেই রাজ্য ত্যাগ করিয়াছি, এখন 
পূনরায় প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে আমি কখনও বিবাহ 
করিব না।” পিতার প্রতি দেবব্রতের এই আশ্চর্য্য 
ভাঙ্গবাসু। ও গ্ঠাচার জন্য তাহাকে এইব্ূপে সর্বস্থ 
ছাড়িতে দেখিয়া দেবন্তারা! অতাস্ত আনন্দিত হইলেন; 
স্বর্ণে ঘন ঘন ছুন্দুতি বাজিতে লাগিল, দ্েবকম্যাগণ হার 
মন্তকে পুষ্পুষ্টি করিতে লাগিলেন এবং দেবতারা! সকলে 
মিলিয়া ঠাহাকে ভীম অর্থাৎ তয়ানক্ক এট উপাধি দিলেন । 
শাস্তন্ছং আনন্দিত হইয়া পুত্রকে এই বর দিলেন, 
যে ইচ্ছা না করিলে ভীন্মের মৃত্যু হইবে না। এইবূপে 
ধীবলসকন্তা স্ত্যবতীর সহিত শান্তস্থর বিবাহ হইল। 
সতাবতীর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিন্ত্রবীর্য্য নামে তুই পুত্র জন্মে। 
অল্প বয়সেই চিন্রাঙ্গদের মৃত্যু হয়। তীম্ম আত্বিক! 
ও অস্বালিকা ,নায়ী কাশীরাজের ছুই কন্তার সহিত 
বিচিতঅবীর্ষে।র বিবাহ দেন? বিধাহের মাত বৎসর পরে 
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বিচিত্রবীর্ষ্যের মৃত্যু হয়। বিচিত্রবীর্য্যের কোন শস্তান 
ছিলনা, স্থুতরাং হস্তিনার বাঁজসিংহাসন শূন্য হইল 
দেখিয়া, সতাবর্তী সিংহাসনে আরোহণ ও বিবাহ 
কারবার জন্য তীগ্মকে বিস্তর অস্থনয় করিতে লাগিলেন, 
কিন্তু তীঘ্সের প্রতিজ্ঞা টলিল না। তিনি প্রথম যৌবনে 
যে সতা করিয়াছিলেন, তাহা ভঙ্গ করিতে কোন 
ক্রযে সম্মত হইলেন না। তিনি বিমাতাকে যে তর 
দিয়াছিলেন, তাহা 'পাঠ করিলে মন মুগ্ধ হয়। তিনি 
বলিলেন, “আমি শ্বর্গ তাগ করিতে পারি, ইল্তন্ 
ছাড়িতে পারি এবং ইহা অপেক্ষাও যদি কোন জি 
পদার্থ থাকে, তাহাও ছাড়িতে প্রস্তুত আছি, কিন্ত 
সত্য ত্যাগ করিতে পারিব না। হৃরধ্য যদি তেজ তাগ 
করে। চম্ত্র যদি শীতল কিরণ ত্যাগ করে, অগ্নি 
যদি উদ্ভাপ ত্যাগ করে এবং স্বয়ং ধর্মরাজ যদি ধঙ্ 
ত্যাগ করেন, তথাপি আমি ধন্মত্যাগ করিতে পারিবনা |” 

এই আশ্চর্য্য আত্মত্যাগের শক্তি ও অন্ভুত সত্য- 
পরার়ণতাগুণে তী্ম সমগ্র কুরুকুল ও প্রদ্জাগণের ভক্তি 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন । ইহার মত উচ্চ চরিত্র পুরাণে 
আর পাওয়া যায় না। 


জৌণাচার্যা | 


দ্লোশাচার্ধা তরঘাজ মুনির পুত্র। পৃধত নামে পঞ্চাল 
দেশের রাজ! ভরঘাজের পরম বন্ধু ছিলেন। পৃষতের 
ঠা নামক পুত দ্রোণের সমবয়ন্ক ছিলেন। হয় 
পৃধতের রাজতবনে, নয় তরত্বাজের আশ্রমে এই ছুই 
বন্ধু একত্র আহার বিহার ও বাল্য ক্রীড়ায় কত দিন সুখে 
কাটাইতেন। 
“পিতার মৃত্যুর পর দ্রপদ্দ পঞ্চালের রাজ হঈলেন। 
দ্রোণ তরঘাজের মৃত্যুর পর কয়েক বত্সর পিতার আশ্রমে 
থাকিয়! বিশেষ যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিয়া! সকল শাস্তে 
পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন এবং অবষ্টশষে ধন্তর্েদ শিক্ষা 
করিবার জন্য মহেন্দ্র পরতে গিয়, পরশুরামের শিষাত্ 
গ্রহণ করিলেন। ব্রাঙ্দণের পুত্র হইয়াও প্রো অতি 
অল্প দিনের মধোই যুদ্ধবিগ্ায় আশ্চর্য্য নিপুণ হইয়া 
উঠিলেন। ক্ষত্রিয় কুমারের ন্যায় অস্ত্র কৌশলে তাহার 
আশ্চর্য্য দক্ষতা ও ধন্গর্বিস্তায় তাহার অন্ভুত প্রতিভ। 
দেখিয়া পরওয়াম, তাহাকে আপনার সযুদয় অন্ত্র শন 
উপহার দিয়াছিদেন। 
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বিস্া শিক্ষা, শেষ হইলে ভ্রোপ শরত্বান মুনির কন্তা 
কপীকে বিবাহ করিয়া পিতাত্র আশ্রমে ফিরিয়া 
আসিলেন। অশ্বখামা বপিয়া তাহার একটী পুঞ্ 
হইয়াছিল, জন্মিবামাত্র তিনি অশ্খের ম্যায় ডাকিয়াছিলেন 
বলিয়া উাঙ্গার এই নাম। 

বাল্যকালে দ্রুপদ দ্রোণেন্ নিকট এই প্রতিক্ষা 
করিয়াছিলেন, যে তিনি রাজা হইলে দ্রোণকে কাহার 
ধন ও রাজ্যন্খের সমান অধিকারী করিবেন। ফ্রোণের 
এ লকল ব[সনা ছিলন1। তিনি ব্রাঙ্গণের পুজ ও মুনির 
কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তপ, জপ, ধশ্ম ও 
শাগ্নালোগনা ইহাই হার লক্ষ্য ছিলল। ধন বা প্রভূত 
লাভর ইচ্ছা কোন দিন ভাতার মনে শ্তান পাইতনা। 

এক দিন শিশু অঙ্বথাম। প্রতিবেণী আর আর 
বালকদ্দিগকে ছুদ্ধপান্ করিতে দেখিয়া ছুধ খাইবার 
জন্য কাদিতেছিল। দরিদ্র দ্রোণের এমন অর্থ ছিলনা, 
যে পুত্রের জন্য হুগ্ধ কিলিয়৷ আলেন। এক মাত্র পুত্রকে 
ছুধের জন্য কাদিতে দেখিয়া দ্রোণ কোন ধশী গহস্থের 
নিকট হইতে হুপ্ধবতী গাভী ভিক্ষ| করিয়া আনিবেন 
বলিয়া বাহির হইলেন; কিন্তু দর্ভাগাক্রমে সমস্ত দিন 
ঘুর্িয়াঃকোথাও গাভী পাইলেননা। বিষ্লমনে শ্রাস্তদেছে 
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গ্রহে ফিরিয়া আলিয়া পদ্ৰোণ যাহা দেখিলেন। তাহাতে 
তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন, 
প্রতিবেশী বালকের বাট? চাউল দলে গুলিয় দুধ বলিয়! 
তাহা তশ্বখামাকে খাইতে দিতেছে; নির্বেবোধ শিশু 
তাহাই পরম আনন্দে ছুধ ভাবিয়া পান করিতেছে এবং 
আর আর সকল বালকেরা অশ্খখামাকে দরিদ্র ও 
ভিখানীর পুত্র বলিয়া উপহাস, বিজ্রপ ও মহা কোলাহল 
করিতেছে। 

7 দ্রোণ এই নিষ্ঠুর ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে 
আপনাকে শত ধিকার দিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি 
চিরদিন ধর্মচিন্ত। ও শান্্ালোচনায় নিযুক্ত বুহিয়াছি, 
ঘোর দারিদো, এমন কি উপবারেও দিন গিয়াছে, তথাপি 
ধনের জন্য নীচ পরাধীনতা শ্বীকার করি নাই; কিন্ত 
আজ আমার এই শিশু ক্লেশ আর সহা হুইতেছেনা, 
অতএব বালাবন্ধু দ্রুপদের নিকট যাই, তিনি অধশ্বাই 
আমার এই ছুর্দশা দ্বর করিবেন।” এই স্থির করিয়া 
দ্রোণ তৎক্ষণাৎ পঞ্চাল যাত্রা করিলেন এবং দ্রপদের 
নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার পরিচয় দিয়া ও সকল 
কথা বলিয়া সজল নয়নে কহিলেন, “তাই, বাপ্যকালে 
ভুমি আমায় তোমার নকল ধন ও লুখের লমান অধিকান্ী 
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কষিবে বলিয়াছিলে; আমি ধন ও রাঞ্যনুথ চাহিমা। 
একটী হুপ্ধবতী গাতী দাও, তাহার দুপ্ধপান করিয়। 
তোমার বন্ধুপুত্রের হুষ্ধের পিপাসা শাস্তি হউক ।” 

দ্রুপদ তখন এক বৃহৎ রাজোর অধিপতি । ধন, 
যৌবন ও প্রভুত্বের অহঙ্কারে তাহার আপাদমস্তক পূর্ণ ॥ 
তিনি দীর্ঘপথশ্রমে ধূসরিতদেহ ও মলিনবেশধারী বাল্য- 
সখা দরিদ্র ত্রাঙ্ধণকে *চিনিয়াও চিনিলেননা, সাহঙ্কারে 
কহিলেন, “তুমি কে? তোমায় আমায় কি গ্রতেদ 
তাহা কি দেখিতেছন। ? পঞ্চালের অধিপতি দ্রপদরাজ 
এই তিথারার বদ্ধু? দূর হও, বদ্ধু সম্ভাষণ করিয়। 
রাজাধিরাজের অপমান করিওনা ।” 

মহা তেজন্বী দোণ দ্রপদের এই নির্শম ব্যবহারে 
মর্শাহত হইয়া তৎক্ষণাৎ তথ! হইতে চলিয়া গেলেন 
এবং হস্তিনাপুরে আসিয়৷ অশ্বখামার মাতুল কুপাচা্যের 
গৃহে ধাস করিতে লাগিলেন । 

দ্রুপপ্ দ্রোণকে যে ভয়ানক অপমান করিয়াছিলেন, 
প্রোণ তাহা ভুলিলেনন!। পিতা হয়৷ এক মাত্র পুত্র 
অশ্বখামাকে যে তিনি একটুকু দুষ্ধপান করাইতে পারেন 
নাই, ইহা তাহার মনে শেলের মত বিধিয়া রহিল। 
ঘোর যাতনায় জলিয়া ও চক্কুর জলে তাসিয়৷ তিনি 
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এই গ্রতিজা করিলেন,» যে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ধন 
ও ক্ষমতা লাভ করিবেন এবং দ্রপদের অহঙ্কার চুর্ণ 
করিয়া তাহার অপমানের শোধ তুলিষেন। 

কুপাচার্ধা কুরু ও পাগুব রাজকুমারগণের অন্ত্রশিক্ষার 
অধ্যাপক ছিলেন। একবার রাজকুমারের! হন্তিনা 
নগরে বাহিরে এক প্রান্তরে একটী বৃহৎ গোল! লইয়া 
খেলা করিতেছিলেন, হঠাৎ সেই *গোলা এক জলশূন্য 
কৃপে পড়িয়া গেল কুমারের! অনেক চেষ্টা করিয়াও 
তারা তুলিতে পারিলেননা। সেই সময়ে ছোণ ঘটনারুষে 
সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। রাজকুমারেরা কোন 
ক্রমেই কূপ হইতে গোল! তুলিতে পারিতেছেন না 
দেখিয়া! তিনি তাহাদের নিকট হ্ঠৃতে ধনুর্বাণ চাহিয়া 
রইলেন এবং অডূত বাণক্ষেপ কৌশলে উহা কৃপ 
হইতে তুলিয়া দ্রিলেন। কুমাঁরেরা তাহার আশ্র্যা 
দক্ষত| দেখিঘু! মুগ্ধ হইয়া পিতামহ ভীম্মের নিকট গিয়া 
সকল কথা বলাতে ভীম কুমারগণের বিশেষ শিক্ষাদান 
উদ্দেশে তাহাকে সাদরে আহ্বান করিলেন । 

দ্রোথ কুমারগণের অধ্যাপক হইয়া তাহাদিগকে 
অতি যত্বে শিক্ষার্দান করিতে লাগিলেন। ভীম্ম তাহার 
বাসের জন্য নগরের বাহিরে এক সুর্হ উদ্ভানবাটী 
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নির্াণ করিয়া দিলেন। অস্ত্রবিগ্ঠায় তাহার প্রগাঢু 
পা্ডিত্যের কথা শুনিয়া দেশ বিদেশ হইতে বহু রাজকুমার 
আসিয়া ' তাহার শিব্য হইতে লাগিলেন । ভ্রোগ 
এক দিন কুরু ও পাঁগব কুমারদিগকে নিক্জনে ডাকি! 
বলিলেন, “শিষ্যগণ, আমি তোযাদ্িগকে বন যত্রে সকল 
প্রকার অন্ত্রবিদ্ভা শিক্ষা দ্রিব। কিন্তু শেষে তোমাদিগ.ক 
আমার একটী ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে, প্রতিজ্ঞা কর।” 
হুর্যোধন প্রভৃতি আর আর কুরকুমানেরা। নীরবে 
রহিলেন। অজ্জুন কহিলেন, “আপনার আদেশ আমি 
প্রাণ দিয়া পালন, করিব, প্রতিজ্ঞা করিলাম ।” 
কর ও পাগুবগণের বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইলে ড্রৌণ 

গুরুদক্ষিণা লউবার ইচ্ছা করিলেন। শিষ্যদ্িগকে ডাকিয়া 
বলিলেন, “আমি আর কিছুই চাহিনা,তোমরা পঞ্চালরাজ 
দ্রপদকে বন্ধন করিয়া আমার নিকটে আন, 
উহাই তোমাদের গুরুদক্ষিণা ইইবে।* শিষ্যগণ গুরুর 
আদেশে পঞ্চালরাজ্য আক্রমণ করিয়া দ্রপদকে পরাজিত 
করিয়া তাহার রাজা কাড়িয়া লইলেন এবং তাহাকে 
বাঁধিয়া আনিয়া গুরুর চরণে উপনীত করিলেন। তখন 
প্রোণ দ্রপদকে কহিলেন, "রাজন আমার আদেশে 
তোছষার রাজ্য গিয়াছে এবং তুমি বন্দী হইয়া আমার *, 
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নিকটে আনীত হ্ইয়ার্থ। তোমার বাজা ও প্রাণ এখন 
আমারই হাতে, এখন বল, তুমি আমার সহিত বদ্ধুত্ 
করিতে ইচ্ছা কর কিন1?” এই বলিয়া দ্রোণ পুনরায় 
সহাম্তমুখে বলিলেন, “হে বার তোমার প্রাণনাশের 
তু নাই; আমি ক্ষমাণাল ব্রাহ্ষণ কুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি ; বিশেষতঃ আম্রা দুইজনে বাল্যকালে 
একত্রে খেলা করিয়াছি, তবে পুর্বে তুমি বলিয়াছিলে 
যে রাজ। ভিন্ন অপর কেহ রাজার বন্ধু হইতে পারে না; 
এইজন্য তোমার সহিত পূর্ব বন্ধুত্ব রাখিতে ইচ্ছা করিয়া 
হে যজ্ঞসেন, তোমার অন্ধেক রাজ্য আমি লইলাম, 
অপর অদ্ধেক তোমারই রহিল, এখন যদি ইচ্ছা হয়ঃ 
তবে আমার সহিত বন্ধুত্ব কর ।”৪ দ্রপদ্দ কহিলেন, “হে 
হে ব্রন, আপনার এই আচরণ আপনারই অনুরূপ 
হইয়াছে, আজ হইতে আমি আপনার অনুগত বন্ধু 
হইলাম 1” 'দ্রুপদ এই কথ বলিলে দ্রোণ তাহার বন্ধন 
মোচন ও উপযুক্ত সমাদর করিয়া ষ্টাহাকে বিদায় 
দিলেন। 
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কর্ণ। 

কর্ণ মহারাজ কুম্তীভোজের দৌহিত্র ও পাজকুমানী 
কুস্তীর প্রথম পুত্র । কর্ণ ন্বর্ণমর কবচ ও কুগুলছয় 
লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন | কুস্তী জন্মিবামাত্র 
পুত্রকে এক মঞ্তধায় রাখিয়া তাহা নদীর শ্রোতে 
ভাসাইয়া দেন । সেই পেটরা তাসিতে ভ্াসিতে 
চম্পানগরীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। ঘটনারুমে সেই 
সযয়ে অধিরথ নামক সারথি ভাগবথী তীরে ভ্রযণ 
করিভে গিয়াছিলেন 7 কুদ্ছুম চন্দন, দুর্বা প্রস্ততি বক্ষ 
দ্রব্যে ভূষিত, একটী' সুন্দর পেটিকা জলে তাসিয়া 
যাইতেছে দেখিয়া, তিনি তাহা তুলিলেন এবং খুলিয়া 
তাহার যধ্যে স্বর্ণময় সহজ কবচ ও কুগুলধারী এক 
রূপবান শিশু দেখিতে পাইলেন | শিশুর অপূর্ব 
সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইয়া অধিরথ অনেকক্ষণ তাহার দ্রিকে 
চাহিয়া রহিলেন ; পরে তাহাকে সযহে গৃহে আনিয়া 
স্বীয় পত্রী রাধাকে দ্রিলেন। অধিরথ ও রাধার সন্তান 
ছিলনা, সুতরাং দেবশিশুর যত রূপবান এই পুত্র পাইয়া 
তাহারা বুঝিলেন। যে সন্তানহীন দেখিয়া দেবতারা 
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দিগকে এই কুমার দিয়াছেন। বিধাতার দান বলিয়। 
তাহারা শিশুইীকে অতি যক্কে আপন সন্তানের ন্যায় 
পালন করিতে লাগিলেন এবং হ্বর্থময় কবচ ও কুগলরূপ 
বস্থু অর্থাৎ ধনের সহিত পাইয়াছেন বলিয়া! উহার নাম 
বস্থুসেন রাখিলেন। রাধার পুত্র বলিয়া ইহার আর 
এক নাম রাধেয় হইয়াছিল । 

রাধেয় ক্ষত্রিয় কুমারীর সন্ত।ন হইলেও তাহার প্ররূত 
কুলের কথ! কেহ জানিত না৷ তিনিও আপনাকে স্থৃত 
অধিরখের পুত্র বলিয়াই জানিতেন।, 

বরঃপ্র।ণ্ত হইয়া বসুুসেন ক্রমে ক্ষত্রিয় কুমারের মত 
যুদ্ধ বিদ্যায় বিশেষ অন্ুরক্ত হইয়া উঠিলেন। যুদ্ধবিদ্য। 
শিখিতে তাহার বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া অধিরথ তাঁহাকে 
হত্তিনায় দ্রোণের নিকট পাঠাইয়ী দিলেন। বস্ুসেন 
সেখানে যুধিষ্ঠির, ভীম, অজ্জুন প্রভৃতি সহোদর 
্রাত্বাদিগের সহিত একত্রে দ্রোণের নিকট অস্ত্র শিক্ষ। 
করিতে লাগিলেন। যুধিষ্টির প্রভৃতি বসুসেনকে 
আপনাদের ভ্রাতা বলিয়া জানিতেন না। তিনিও 
কোনদিন তাহাদিগকে ভাই বলিয়া চিনিতে পারেন 
নাই; 'এই জন্ড তিনিও ছুর্য্যোধনের সহিত মিলিয়। 
'ুধিষ্টির প্রভৃতির অনিষ্ট চেষ্টা করিতেন। 
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সস সি লি পর ইউজিসি 


একদিন বস্ুসেন নিজ্জনে 'দ্রোণের নিকট গিয়া 
কহিলেন, “গুরুদেব, আপনি ত্রঙ্গান্ত্র ও যে মন্ত্র উচ্চারণ 
করিয়া হাহ! নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহা আমাকে শিক্ষা 
দিন।” দ্রোণ সকল শিষ্যের মধ্যে অর্জুনকে আধিক 
ভালবাসিতেন এবং বস্থুসেন সে অর্জনের পরম শক্ত 
তাহাও জানিতেন, এই জন্য তিনি বলিলেন, “বঘস, 
ব্রতধারী ত্রাহ্মণ ও*্তপন্থী ক্ষত্রিয় তিন্ন আর কাহারও 
এই অন্ত্রশিক্ষা। করিবার অধিকার নাই।” 

কুরুকুমার ও পাগুবগণের ধনুর্বেদ শিক্ষা সমাগত হইলে 
তাহাদের পরীক্ষা লইবার জন্য এক দিন স্থির ছইল। 
তীম্ম ও ধৃতরা্ট্র এক বৃহৎ সতা৷ করিয়া অনেক রাজা মুনি 
ও প্রজাদ্দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়! আনিয়। তাহাদের সকলের 
সমুখে কুমারগণের পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন । 

সেই রঙ্গভূমিতে কুরু ও পাগুব কুমারের আপনাদের 
শিক্ষিত বিদ্যার পরিচয় দিয়া সকলকে মুগ্ধ করিলেন। 
সর্ববাপেক্ষ। অঙ্জুন বিশেষ গ্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। 
বস্থসেন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া অর্জুনকে সম্মুখ 
যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তাহার উন্নত শরীর ও অপূর্ব 
সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলে তাহার দিকে চাহিয়া রহির। 
অঞ্জনের পক্ষে তীন্ষ, ব্রোণ রূপ প্রতি ও বস্থুসেনের ” 
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দিকে ধতরাষ্ট্রের পুত্রের] রহিলেন। কুস্তী ছুই ভ্রাতাকে 
পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত দেখিয়। হঠাৎ 
ম্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন কৃপাচার্ধ্য কুন্ুসেনকে 
কহিলেন, “হে মহাবীর, তুমি আপনার মাতা ও পিতার 
নাম উল্লেখ কর এবং জন্মগ্রহণ দ্বারা কোন্‌ রাজকুল 
উচ্ছ্বল করিয়াছ, তাহ]! বল। তোমার পরিচয় ন! 
পাইলে অর্জুন তোমার সহিত যুদ্ধ,করিবেন না। কারণ, 
যেরাজ! নহে এধং যাহার কুল ও চরিত্র জানা নাই, 
চন্ত্রবংশ্রীয় কুমার কখনও তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে 
পারেন না ।” 

এই কথা শুনিয়া বস্থুসেন লঙ্জায় অধোমুখে রহিলেন। 
তখন দুর্যযোধন দ্রোগকে কহিলেন, “হে আচার্য্য, শান্ত্ে 
কহে, যিনি সৎকুলে উৎপন্ন ও বীর, তাহারই সহিত যৃদ্ধ 
করা যায়। তবুও অর্জুন যদি রাজা তিন্ন আর কাহারও 
সহিত যুদ্ধ না করেন, তবে আমি এখনই বন্থুসেনকে 
অঙগদেশের রাজা করিতেছি ।” এই বলিয়া দু্যোধন 
বন্গুসেনকে সিংহাসনে বসাইয়া শান্ত্রান্সারে তাহাকে 
অঙদেশের রাজা করিলেন। 

এই সময়ে ল্লারধি অধিরধ হঠাৎ সেই সভায় আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। বসুসেন পিতাকে দেখিবামাক্র 
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সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার পদধুলি লইলেন 
এবং অধিরথও ঠাহাকে পুত্র সম্ভাষণ করিয়া সন্গেহে 
আলিঙ্গন করিলেন। ইহা দেখিয়া তাম বস্ুসেনকে 
সারধিপুত্র মনে নিশ্চয় করিয়। সদর্পে ও ঘ্বণার সহিত 
বলিতে লাগিলেন, “রে সারধিপুত্র, তুই অঞ্জনের সহিত 
যুদ্ধ করিতে চাহিস্? যা) এখনই গিয়া অর্বের রজ্জব 
ধর্‌। ওরে নিলজ্ঞসারথিকুলে জগ্ষিয়া রাজসিংহাসনে 
বসিলি? কুকুর হইয়া যজের ঘ্বৃত থাইতে আ।সলি? 
এখনই এই রাজসতা৷ হইতে দুর হ।” ভীমের এই্টু কথা 
শুনিয়। ক্রোধে বসুসেনের সর্ধশরীর কাপিতে লাগিল। 
তখন ছুধ্যোধন তীমকে কহিলেন, “হে ভীম, ইহার 
প্রতি এরূপ ভাষ| ব্যবহার করা তোমার কখনই উচিত 
নয়। ক্ষত্রির বীর মাত্রেরই সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারেন। 
মুক্তা, নদী ও বার ইহারা আপন আপন গুণের জন্যই. 
সন্মান পাইয়। থাকেন। তাহাদের কাহার কোথায় জন্ম 
হইয়াছে কে তাহার অন্ুপন্ধান করিতে গিয়। থাকে ?” 
এই বলিয়া দুর্য্যোধন বসুসেনের হাত ধরিয়া সতা হইতে 
বাহির হইয়৷ গেলেন। 

এই ঘটনার পর বনুসেন মহেত্তর পর্বতে পরশুরামের 
নিকট গমন করিলেন। অঙ্জবনকে যুদ্ধে পরাঞ্গয়' 
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করিবেন, এই তাহার দু প্রতিজ্ঞা হইল; দ্রোণ তাহাকে 
বরঙ্গান্্র দেন নাই) এই জন্য তিনি মনে করিলেন; যেমন 
করিয়াই হউক, *পরগুরামের নিকট সেই অস্ত্র লাভ 
করিবেন। 

পরশুরাম ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর কাহাকেও 
শিধ্য করেন না এবং সুতপুত্র জানিলে তিনি যে কখনই 
তাহাকে শিষ্য করিবেন না, বসুসেন তাহ! জানিতেন। 
এইজন্য তিনি প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখিয়া! আপনাকে 
ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করিলেন। 

এক দিন বস্ুসেন ধন্ুর্বাণ লইয়া আশ্রমের অনতিদবরে 
ত্রযণ করিতেছিলেন। হঠাৎ অসাবধানতা বশতঃ তাহার 
নিক্ষিপ্ত শর লাগিয়া! এক ব্রাঙ্ষণের হোষধেন্ু বিনষ্ট হইল। 
তাহাতে সেই ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া তাহাকে এই শাপ 
দিলেন, যে “তুমি সর্বদা যাহার অনিষ্ট চেষ্টা] করিয়া থাক; 
তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার সময় তোমার রথের চক্র 
মাটিতে পুতিয়। যাইবে” বন্ুসেন এই শাপ হইতে 
উদ্ধার পাইবার জন্য অনেক মিনতি করিলেন, কিন্তু 
ব্রাহ্মণ তাহাকে ক্ষমা করিলেন না । 

পরশুবামের নিকট থ।কিয়া বসেন ক্রমে ব্র্ধান্্ ও 


শ্রী 
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তাহার প্রয়োগ মন্ত্র শিক্ষ! করিলেন । এক দিন তাহার 
গুরু পরশুরাম তাহার উরুতে মস্তক রাখিয় মিদ্রা যাইতে 
ছিলেন।. এমন সময়ে মাংসভোজী এক কাট আসিয়া 
বন্থুসেনের উরু ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল। পাছে 
গুরুর নিদ্র ভাঙ্গিয়। যায় এই ভয়ে বসুসেন সেই কীটকে 
দুরে ফেলিয়া দিতে ঝ! তাহাকে 'মারিতে পারিলেন না। 
আশ্চর্য্য ধৈর্য্যের সহিভ কীটের দংশনের ভয়ানক যাতনা 
সহ করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে উরু হইতে 
প্রবলবেগে রক্তধারা বাহির হইয়! পরশুরামের * শরীরে 
লাগাতে তাহার ঘুম তাঙ্গিয়া গেল। তিনি জাগিয়া 
দেখিলেন, যে রক্তে সে স্থান ও তাহাদের কাপড় 
একেবারে তিজিয়া গিয়াছে। তখন তিনি বিশ্মিত 
হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বস্থুসেন সকল বৃত্বাস্ত 
গুরুকে জানাইলেন। 

কীট দ্ংশনের কথা শুনিয়া পরশুরাম বুঝিঙ্গেন, 
বস্ুসেন যে আপনাকে ত্রাঙ্গণ বলিয়। পরিচয় দিয়াছেন, 
তাহা নিশ্চয় মিথ্য।; কারণ ত্রাঙ্মণে এরূপ আশ্চর্য্য ধৈর্য্য 
কখনই থাকিতে পারে ন৷। স্বৃতরাং তিনি বস্ুসেনকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে, আমার নিট সত্য করিয়া 
বল।” বস্থসেন করযোড়ে উত্তর করিলেন, “হে ভগবন্‌, 
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আমি ব্রাঙ্ছণ নহি। আ্বামি হৃতকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, 
রাধা আমার জননী ও হত অধিরথ আমার পিতা । 
আমি অস্ত্র শিক্ষার লোতে আপনার শিষ্য ,হইয়াছি 
এবং গুরু পিতার ন্যায়, এইজন্য ভৃগুকুলে উৎপন্ন 
বলিয়া স্বীয় পয়িচয় দিয়াছি।” পরশুরাম শুনিয়া অতাস্ত 
বিষ্ক্ত হইলেন এবং ক্রোধভরে কহিলেন, “তুমি আমার 
নিকট মিথ্যা কহিয়াছ, এই অপ্ররাধে ব্রহ্গান্ত্ত বিপদ 
কালে বা! তোমার মৃত্যু সময়ে তোমার কার্য্যে লাগিবেন।। 
আর এই মহেন্দ্র পর্বত মিথ্যাবাদীর বাসন্থন নহে, 
অতএব, তুমি শীঘ্ব এস্থান হইতে চলিয়! যাও ।” 

ইহার পর অনেক বৎসর চলিয়া গেল। বসুসেন 
বিবাহ করিয়া গৃহধন্ম পালন করিতে লাগিলেন। স্বার্থ 
সাধনের জন্য তিনি একবার মিথা৷ কহিয়াছিলেন বটে, 
কিন্তু বয়দম যত বাড়িল। ততই তাহার অসাধারণ গুণ 
স্কুল প্রকাশ পাইল। তাহার মত পরোপকারী, দাতা ও 
ধার্মিক আর কেহ ছিল না। তিনি প্রাতঃকাল হইতে 
মধ্যাহ পর্য্যন্ত হুধ্যদেবের পূজা করিতেন এবং পুজা 
শেফ করিয়া! উঠিলে যে যাহা চাহিত, তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
তাহ। দান কর্ষরতেন। যে ন্বর্ণময় কবচ ও কুগুলদ্বয় 
লইয়! তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রসাদে 
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তিনি যুদ্ধে অজেয় হইয়াছিলেনঠ যতক্ষণ উহ] তাহার 
শরীরে থাকিবে, ততক্ষণ কেহ তাহাকে জয় করিতে 
পারিবেন স্য্যদেবের নিকট হইতে তিনি এই বর পাইয়া 
ছিলেন। যখন কুরু ও পাগুবদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত 
হইয়! ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া যায়। তখন বনুসেন কুরুদিগের 
পক্ষে থাকিয়া সহোদর ভ্রাতাদেন্র সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ 
করেন। এই জ্ঞাতিফুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্র পাগ্ডব পক্ষে ও 
হর্যযদেব বসুসেনের পক্ষে ছিলেন। ইন্দ্র দেখিলেন, 
কবচ ও কুগুল থাকিতে অজ্জুন কখনই বস্ুসেনকে 
পরাঞ্জিত করিতে পারিবেন না। এই জন্য তিনি স্থির 
করিলেনঃ যে বস্ুসেন যখন পূজা শেষ করিয়া উঠিবেন, 
তখন তাহার কবচ ও কুগুলছয় চাহিয়া লইবেন। 
ুর্যদেব ইন্দ্রের এই অতিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া গভীর 
রাত্রিতে বন্থুসেনের নিকটে আসিয়া সকল কথা 
বলিয়! ইন্দ্রকে তীহার সহজ কবচ ও কুটলছয় দিতে 
বিশেষরূপে নিষেধ করিলেন; কিন্তু উদার ও নিঃস্বার্থ 
হৃদয় বস্ুসেন আপনার প্রাণ বাচাইবার জন্য সত্যতঙ্গ 
করিতে কোন মতেই সম্মত হইলেন না। তিনি 
হুর্যদেবকে যে সুন্দর উত্তর দিয়াছির্পেন, তাহা! পাঠ 
করিলে হৃদয় বিমুগ্ধ হয়। তিনি কহিলেন, “হে দেব, 
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যর্দি আমার প্রতি আগ্বনার: কিছুমাত্র ন্েহ থাকে, 
তর্বে আমাকে এই ব্রত হইতে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্ট! 
করিবেন না। সকলেই জানে; যে আমি কখনও কোনও 
প্রার্থীকে বঞ্চিত করি না। পাগুবেরা আমার পরম 
শক্র এবং বর্দধ ও কুগুল হারা হইলে যে অর্জুন হস্তে 
আমীয় নিশ্চয় মরিতে "হইবে, তাহাও জানি, তথাপি 
যদি কল্য দেবরাজ আমার নিকট ন্উহা চাহেন, তবে 
আমাকে তাহ! অবশ্যই দিতে হইবে ; কারণ সত্যভষ্ট হইয়া 
বাঁচিয়। থাক] অপেক্ষা সত্যপথে থাকিয়া মৃত্যু ভাল।” 

পরদিন দেবরাজ ইন্দ্র বন্থুসেনের নিকট বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের 
বেশে উপস্থিত হইয়৷ কবচ ও কুগুলদ্বয় তিক্ষা চাহিলেন। 
বস্থসেন তৎক্ষণাৎ এক শাণিত ছুরিকা লইয়া তাহার 
স্ুবর্ণময় কবচ ও কুগুলত্বয় শরীর হইতে কাটিয়া 
তুলিয়া তাহা ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। তৎকালে 
তাহার মুখ কিছুমাত্র বিবর্ণ হইল না। বসুসেনের এই 
অসামান্য সত্যপরায়ণতা ও বদ্দান্তা দেখিয়। দেবতারা 
স্বর্গে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন । দেবকন্তার! তাহার 
মন্তকে পারিজাত বর্মণ করিতে লাগিলেন এবং দেবতার! 
সকলে মিলিয়া তাহাকে কর্ণ ও বৈকর্তন এই উপাধি 
' দিলেন। 


একলব্যগ। 


একলব্য নিষাদরাঙ্গ হিরণ্যধনুর পৃত্র। হিরণ্যধনু 
টগ্ডালকুলে জন্মিয়াছিলেন ও তাহার" রাজ্য বনের মধ্যে 
ছিল। একলব্য বালাকাল হইতে বনের মধ্যেই 
লালিত পালিত হইয়াছিরেন। সেই সময়ে ধনুর্বদ্যায় 
অসাধারণ প্ডিত, দ্রোণাচাধ্য কুরু ও পাগুব 
কুমারগণের অন্তথবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। তাহার 
শিক্ষাদান প্রণালীর প্রশংসা চারিদিকে ছড়াইয়। 
পড়িয়াছিল; অনেক উচ্চবংশের রাজকুমার ঠ্াহার 
নিকট শিষ্য হইবার অধিকার পাইলে আপনাদিগকে 
ধন্য মনে করিতেন। দ্রোণাচার্যের ধনুর্বেদ শিক্ষাদান 
প্রণালীর প্রশংসা শুঁদূর বলের মধ্যে হিরণ্যধনুরও 
রাজ গিয়। পৌছিয়াছিল। বালক একলব্য তাহা 
শুনিয়া মনে মনে স্থির করি:লন। যেমন করিয়াই 
হউক দ্রোণাচার্যের নিকট গিয়া! ক্ষত্রিয়ের অদ্ভুত 
যুদ্ধ কৌশল শিখিবেন। 

এক দিন একলব্য দ্রোণের শিষ্য হইবার আশায় 
বছ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া! হস্তিনাপুন্নে তাহার নিকট 
উপস্থিত হইলেন। দ্রোগ ত্রাঙ্গণের কুলে জন্মগ্রহণ ' 
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করিয়াছিলেন। তিনি ভরঘাজ মুনির পুত্র, মহর্ষি 
অগ্রিবেশ ও জগদিখ্যাত পরশুরামের শিগ্য এবং 
দেবাংশে উৎপন্ন গাগুব ও বিখ্যাত কুরুকুমারগণের 
গুরু । কুলের মর্যাদা বিদ্যার অহঙ্কার এবং মানের 
গৌরবে তাহার হৃদয় পূর্ণ ছিল; সুতরাং হীনকুলে 
উৎপন্ন একলব্যকে তিমি শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন না। 
সাহঙ্কারে কহিলেন, “কি ! চগালপুত্র হইয়।৷ দেবাংশে 
উৎপন্ন অজ্জুন প্রভৃতির সহিত সমান শিক্ষালাত 
করিতে আসিয়াছ ? যে শিক্ষা অনেক সাধনায় মহর্ষি 
অগ্সিবেশের নিকটে পাইয়াছি, যে উৎকৃষ্ট অন্ত্র শস্ত 
ও তাহার ব্যবহার প্রণালী কঠিন তপস্তায় জমদগ্রিপুত্র 
পরশুরামের নিকট লাভ » করিয়াছি, তাহা 
অল্প ব্যাধপুত্রকে দিব? দুর হও, নিষাদবংশে জন্মিয়। 
ক্ষত্রিয়ের অন্ত্রবিদ্যা শিখিতে ইচ্ছ! করিয়া ধনুর্ধেদের 
অখমান করিঞনা |” 

একলব্য অনেক আশা করিয়া বহু দূর হইতে 
বিদ্যার্থ হইয়। দ্রোণের চরখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
বাল্যকাল হইতে তিনি অন্তরে যে প্রিয় আশ! ধারণ 
করিয়া আসিতেছিলেন, তাহ। মুহূর্তের মধ্যে ভ্রোণের 
দ্বণার তলে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল। ড্রোশ 


সস ইস পপ প্রি একসিপাাাক 


একলব্যের প্রাণের উচ্চ আকাঙ্ষ।, জ্ঞানের প্রতি 
তাহার গভীর একাগ্র অন্থরাগ এবং তাহ! লাত করিবার 
জন্য ীকান্তিক যত, এ সকল কিছুই দেখিলেন না? 
তিনি কেবল তাহার কুল দেখিলেন। মহৎ লক্ষা, উচ্চ 
আকাঙ্ষা, জ্ঞানের প্রতি এ্রকান্তিক অন্ুুবাগ, ইহারই 
গুণে নীচ বংশে জন্গিয়াও যে মানুষ উচ্চ হইয়া! উঠে, 
জাত্যাভিমানী দ্রোণতাহা বুবিলেন না । 

একলব্য নিরাশ হইয়াও তগ্নোদ্যম হইলেন না। 
ঢুর হইতে দ্রোণের প্রতি যে গভীর অন্থুরাগ' ও ভক্তি 
পোষণ করিয়া তিনি তাহার শিষ্য হইতে আসিয়াছিলেন। 
গুরুর কঠোর নির্ধ্ময আচরণে তাহার সে অনুরাগ দূর 
হইল না। তিনি চক্ষুর জল যুছিয়। গভীর অরণ্যে প্রবেশ 
করিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন ধীহাকে গুরুর উচ্চ 
আসনে হৃদয়ে এত দিন রক্ষা করিয়। আমিতেছেন, শ্বহস্তে 
প্রতিমূদ্তি গড়িয়া প্রতিদিন তাহার পৃজা করিবেন এবং 
কঠিন তপন্তাবলে তাহার প্রিয়তম শিষা দেবাংশে উৎপন্ন 
অঞ্জনের সমকক্ষ হইবেন। 

অনেক বৎসর চলিয়া গেল। হিংস্থ জন্ততে পুর্ণ 
গভীর অরণ্যে একলব্য একা। যাহা"শিখিষেন বলিয়া 
পিতার রাঙ্গ্য, মাতার স্বেহ) ভাইভগিনীর ভালবাসা, 
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সুখের গৃহ এবং সর্বোপরি হ্ৃত্রকুমারগণের শিক্ষান্থান 
প্রিয় হস্তিনা ত্যাগ করিয়। আসিয়াছেন, দিবারাত্রি 
তাহার সাধনায় তিনি নিযুক্ত রহিলেন। ক্ষুধা পাইলে 
বনের ফল খান, আর তৃষ্ণা পাইলে নিঝররের নিকট 
গিয়। পিপাস! দূর করেন, তাহা ভিন্ন তাহার অন্য 
চিত্ঞ বা অন্য কাধ্য নাই। দ্রোণের মৃত্তিকাময়ী 
প্রতিমৃত্তির নিকট বিবিধ অস্ত্রের নিক্ষেপকৌশল 
অভ্যাস করেন, আর মনে করেন, ভ্রোণ যেন স্বয়ং 
হত্ততঙ্গী ,করিয়৷ তাহাকে শরক্ষেপে কৌশল শিক্ষা 
করাইচতছেন। বৃক্ষলত! নীরবে দীড়াইয়৷ সেই নির্জন 
প্রদেশে একলব্যের অপরিপীম ধের্ধ্য ও একাগ্র 
অত্যাস দর্শন করিতে লাগিল। ক্রমে সাধনবলে 
একলব্যের সমগ্র ধনুর্বধেদ আয়ত্ত হইল। কৃষ্ণচর্মাবৃত 
মলিন দেহ অত্যাসবলে তৃণের হ্যায় লঘু ও বভ্রের 
মত দৃঢ় হইল। 

এক দিন'কুরু ও পাগুবকুমারগণ মুগয়া করিতে 
গভীর বনে প্রবেশ করিলেন। তাহাদের এক শিকারী 
কুকুর*মৃগের অন্বেষণে যে স্থানে একলব্য বসিয়া 
ধনুর্বিদ্যা অত্যাস্ করিতেছিলেন, তথায় গিয়া উপস্থিত 
»হইল এবং একলব্যের বন্যবেশ দেখিয়া ভীত :হইয়। 
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চীৎকার করিতে লাগিল। একলব্য তাহাতে বিরক্ত 
হইয়া তাহার মুখ নক্ষ্য করিয়া একত্রে সাতটা 
ঘাণ নিক্ষেপ করিলেন; কুকুর বাণবিদ্ধ মুখে আপন 
প্রভুদের নিকটে ফিরিয়। আসিল । 

অর্জুন প্রসৃতি বিশ্মিত হইয়া দেখিলেন, যে কুকুরের 
মুখে সাতটা লু শর বিদ্ধ রহিয়াছে এবং তাহার 
বলে কুকুরের চীৎকার করিবার শক্তি মাই। পাগুবেরা 
কে কুকুরকে শর বিদ্ধ করিল, তাহার অনুসন্ধান 
করিতে গিয়া দেখিলেন, নির্জন বনে ভ্রোণের 
এক বৃহৎ ঘৃষ্ঠি স্থাপিত, তাহার সম্মুখে নানা আকৃতির 
বিবিধ অস্ত্র রহিয়াছে এবং তথায় জটাধারী বিকৃত 
বেশ এক পুরুষ অনবরত শর বর্ষণ করিতেছে । শিষ্যদের 
মুধে এই অদ্ভুত পুরুষের কথা শুনিয়৷ ক্রমে দ্রোণ 
তথায় উপনীত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া একলব্য 
তাহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিলেন, “তগবনূ, 
আমি ব্যাধপুত্র একলব্য। বহু বর্য পুর্বে শিষ্য হইবার 
ছরাশায় আপনার চরণে উপনীত হইয়াছিলাম, কিন্ত 
নীচকুলজাত বলিয়। আপনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ 
করেন নাই। আমি তদবধি তপস্ত)বলে আপনাকে 
এই মৃত্তি মধ্যে আনিয়া আপনার নিকট ধনুর্কে 
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শিক্ষা করিতেছি। অগ্ত আপনাকে সশিষ্য এস্থানে 
দেখিয়া! ধন্য হইলাম ।” দ্রোণ মনে মনে স্থির করিয়া 
রাখিয়াছিলেন, যে. প্রিয় শিষ্য অঞ্জুনকে ধন্ুবিদ্যায় 
সর্বশ্রেষ্ঠ করিবেন, কিন্তু এখন দেখিলেন, ব্যাধপুত্র 
তাহার নিকট শিক্ষ। না পাইয়াও ইহারই মধ্যে অঙ্ুন 
অধ্ধেক্ষা অন্ত্রক্ষেপ কৌশুলে বহু দুর অগ্রসর হইয়াছে। 
একলব্যের শ্রেষ্ঠতা পক্ষপাতী (্রোণ সহ করিতে 
পরিলেন না। তিনি সহাস্ত বদনে কহিলেন, “ব্যাধপুত্র, 
তোমার অন্ত্রক্ষেপ নেপুণ্য দেখিয়া আমি গ্রীত হইলাম। 
তুমি আমাকে তোমার গুরু বলিতেছ, তবে আমায় 
দক্ষণ। দীও 1 একলব্য বিনম ব্দনে কহলেন, 
“গুরুদেব, আদেশ করুন, এ দাস প্রস্তত।” তখন 
নিষ্ঠুর দ্রোণ অশ্লান বদনে কহিলেন, “একলব্য, তোমার 
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলি তবে আমায় দাও।” 
দ্ে্ণের কথায় একলব্য মুহর্তমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া 
শাণিত তরবারীর আঘাতে স্বীয় দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাজুলি 
কাটিয়। দ্বোণের চরণে অর্পণ করিলেন । 


কচ ও দেবযানী। 


এক ধার দেবতা ও অসুরদের**মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ 
হইয়াছিল। বৃহস্পতি দেবতাদের ও শুক্রাচার্য্য 
অস্থুরদের গুরু ছিলেন। অস্গ্রগুরু শুক্রাচার্য্য সঙ্গীবনী 
বিগ্ভা জানিতেন, তাহার ধলে তিনি মৃত্ত মানুষ আবার 
ধাচাইতে পারিতেনখ দেবতার! যুদ্ধে যে সকল অসুর 
মারিতেন। তিনি তাহাদিগকে পুনরায় প্রাণদান 
করিতেন ; তাহারা বাঁচিয়া উঠিয়া আবার যুদ্ধ করিতে 
আরম্ভ করিত। বৃহস্পতি সব্জীবনী বিদ্যা জানিতেন না, 
সুতরাং দেবপক্ষে যাহারা মরিত, তাহাদিগকে তিনি 
জীবন দান করিতে পারিতেন না । দেবতারা এই 
ব্যাপার দেখিয়া বৃহস্পতির পুত্র কচকে কহিলেন, 
“তুমি শুক্রাচায্যের নিকট গিয়া যেরূপে পার, মুতস্গীবনী 
বিদ্যা শিখিয়া আইস।” কচ এই আদেশ পাঁইয়। 
শুক্লাচার্য্যের নিকট গিয়া কহিলেন, “ভগবন্‌, আমি 
মহধি অঙ্গিরার পৌত্র, দেবগুরু বৃহস্পতির পুক্র, 
আমার নাম কচ! আমি আপনার শিষ্য হইতে 
আসিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া" আমাকে শিষ্য 
করিয়া লউন।” শুক্রাচারধ্য কহিলেন, “হে কচ, 
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তোমার পিতা বৃহস্পতিৎ অতি পুজনীয় ব্যক্তি, আমি 
তোমাকে আমার শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলাম ।” 

কচ শুক্রাচার্যান্কে গুরু পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত 
হইলেন এবং কিরূপে মৃতসঞ্ীবনী বিদ্যা শিখিয়! 
দেবতাদ্দিগকে মৃত্যুহস্ত হইতে রক্ষা করিবেন, প্রাণপণে 
তাহাঁর চে্টা করিতে লাগিলেন । দেবযানী নামে 
শুক্রাচার্ধোর এক কন্যা ছিলেন। গুক্রচাধ্য তাহাকে 
প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন। কচ সর্বদা শুক্রাচার্যয 
ও দ্রেবষনীকে প্রসন্ন রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি 
গুরুর আদেশে তাহার গাতীদল মাঠে চরাইতে লইয়। 
যাইতেন, গভীর অরণ্যে গিয়। শু কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া 
আনিতেন, কুস কাটিয়া আনিতেন, দেবযাঁনীর জন্য বনে 
গিয়া ফুল তুলিতেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে নৃত্য গীত 
করিয়া ও বীণা বাজাইয়া গুরুকন্ার সন্তোষ সাধন 
কৰিিতে চেষ্টা কৃরিতেন! 

এইরূপে কিছু দিন গত হইল। কচ কি উদ্দেশ্তে 
শুক্রাচার্য্যের নিকট আসিয়াছেন, অসুরের ক্রমে তাহা 
বুঝিতে* পারিল। এক দিন কচ গুরুর গাতীদল 
লইয়া মাঠে গিয়ধছিলেন; দ্বিপ্রহর রৌদ্রে বনে বনে 
ঠুরিয়া। কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে করিতে তিনি অতান্ত 
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রা হইয়া এক বটরৃক্ষের মুলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে 
করিতে শীঘ্রই গাঢ় নিদ্রায় অতিভূৃত হইয়। পড়িলেন। 
অসুকেরা সেই সময়ে সুযোগ পাইয়। নিদ্রিত কচকে 
বধ কৰিল এবং তাহার শরীর ধণ্ড থ করিয়! শুগাল 
কুকুর প্রভৃতিকে খাইতে দ্িল। 

সন্ধ্য| উপস্থিত হইলে গাভীর! বাড়ীতে ফিরিয়া! আসিল, 
কিন্ত কচ আর ফিরিলেননা। দেবযানী গাভীদলের 
পশ্চাতে কচকে আদিতে না দেখিয়া অত্যন্ত 
উদ্ধিগ্ন হষ্টলেন এবং ব্যস্ত হইয়া পিতাকে গিয়া" বলিলেন, 
“পিতঃ, গাভীরা সকলে বাড়ী ফিরিয়া আসিল, কিন্তু 
তাহাদের রক্ষক কচকে দেখিতেছিনা। ইহাতেই বোধ 
হয়, কেহ তাহাকে, বধ করিয়াছে। আমি তোমাকে 
নিশ্চয় কহিতেছি যে কচকে না পাইলে আমি বাচিতে 
পারিবন11” শুক্রীচার্য্য কহিলেন, “তুমি চিন্তা করিওনা, 
আমি কচকে এখনই বীচাইয়া দিতেছি।” এই বৃলিয়া 
সঙ্গীবনী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়। আহ্বান করিবামাত্র কচ 
শ্রগাল কুকুরের উদর বিদীর্দ করিয়। তৎক্ষণাৎ গুরুর 
নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবযানী জিজ্ঞাস! রিলেন, 
"কচ, তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন?” কচ 
কহিলেন, “মামি বনে কাঠ আনিতে গিয়াছিলাম। 
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কাঠের তারে ক্লান্ত হইয়া এক বটমূলে বিশ্রম করিতে 
করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, এমন সময়ে 
অস্থরেরা আশায় বুধ করিয়া শৃগাল কুকুরকে, থাইতে 
দিল। এখন তোমার পিতার মন্ত্রবলে জীবন পাইয়া 
আপিতেছি।” 

আর এক দিন কচ দেবধানীর জন্য বনে ফুল আনিতে 
গিয়াছিলেন। অসুরের! তাহাকে শ্রকাকী পাইয়া বধ 
করিল এবং তাহার শরীর চুর্ণ করিয়া সমুদ্রের তরে 
ফেলিয়া*দিল। দেবঘানী কচ আমিতেছেন ন। বলিয়া 
বাকুঙগ হইয়! পড়াতে শুক্রাচার্ধ্য আবার তাহাকে বাচাইয়! 
তুলিলেন। তৃতীয় বারে অসুরের! চকে চুর্ণ করিয়া 
শুক্রাচার্যের পানীয় সুরার সহিত মিশাইয়া। দিল। 
সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, তথাপি কচ আঁসিতেছেনন৷ দেখিয়া 
দেবযানী আকুল হইয়া পড়িলেন এবং কচকে আবার 
বাচাইয়া দিবার জন্ত পিতার নিকট অন্কুনয় করিতে 
লাগিলেন। ্রাচার্য তখন দেবযানীকে কহিলেন, 
"বংসে, আর কচকে বার বার জীবনদান করা বৃধ! 
বোধ স্কুইতেছে, কারণ অসুরের! স্বযৌগ পাইলেই আবার 
তাহাকে মারিয়া, ফেলিবে। তুমি তাহার জন্ত এত 
খব্যাকুল হইওনা? সামান্ত এক জন মানুষের জন্ত এত 


৩৩৬ 


০০ 





০ সপ সপ পপ পলা বলি প্রা শিপন 


অধীর হওয়া তোমার মত বালিকার পক্ষে শোভা! পায় না৷” 
শুক্রীচারধ্য দেবযানীকে অনেক বুঝাইলেও দেবযানী 
গ্রবোধ, মানিলেননা। তিনি কহিলেন, “মহর্ষি অঙ্গিরা 
ধাহার পিতামহ, দ্েবগুরু বৃহস্পতি যাহার পিতা, যিনি 
সকল শাস্ত্রে সুপগ্ডিত ও সর্বগুণে গুণবান, যিনি ওরুর 
প্রিয় সাধনের জন্য বার বার মরিতেও ভীত নচেন, 
তাহার অন্ত শোক কুরিবনা কেন? কচ আমার অতিশয় 
প্রিয়) তাহার বিহনে আমার বাচিবার প্রয়ো্গন 
দেখিনা ।” শুক্রাচাধ্য তখন নিরুপায় হইয়| মৃতসঞ্ীবনী 
মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কচকে ডাকিতে লাগিলেন ; কচ 
গুরুর উদ্দর হইতে ধারে ধীরে উত্তর দ্বিতে লাগিলেন । 
শুক্রোচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, “কচ, তুমি কিরপে আমার 
উদরে প্রবিষ্ট হইলে % কচ তখন তাহাকে সকল কথা 
বলিলেন। আপনার সুরাপানের অভ্যাসদোষে কচের 
এমন বিপদ ঘটিল দেখিয়া শুক্রাচার্ধ্য বড় অন্তুতণ্ত 
হইলেন) তিনি বিরক্ত হইয়া এই নিয়ম করিলেন, যে 
ব্যক্তি ব্রাঙ্গণ বংশে জন্মিয়। স্থুরাপান করিবে, তাহার 
আর ব্রান্ষণত্ব থাকিবেনা। পরে শুক্রাচা্ধ্য দেব্যানীকে 
কহিলেন, “বৎসে, কচকে জীবনদান, করা অমস্তব। 
কারণ লে আমার উদরে রহিয়াছে, আমাকে না কাটিজ্ছে 
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তাহার বাহির হইবার* আর উপায় নাই।* দেবযানী 
কহিলেন, "পিতঃ) কচের বিনাশ ও আপনার বিয়োগ 


উভয়ই আমার পুক্ষে সমান ক্লেশকর, কচ ভ্ন্নি আমি 
বাচিতে পারিনা, আর আপনাকে হারাইয়াই বা কিরূপে 
জীবন ধারণ করিব 1” তখন শুক্রাচার্্য কচকে কহিলেন, 
“বৎস, আমি তোমাক্কে সধীবনী মন্ত্র শিক্ষা দ্রিব। 
তুমি আমার উদ্দর তে করিয়া প্লাহির হইয়া মন্তরবলে 
আমাকে আবার বীচাইবে, ইহা ভিন্ন তোমার প্রাণ 
রক্ষার «আর উপায় নাই।” এই বলিয়৷ শুক্রাচার্যা 
কচকে সঙ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন, কতকক্ষণ 
পরে তাহার সেই মন্ত্রটী অভ্যাস হইল; তাহার পর 
তিনি দ্েবযানীর সাহায্যে গুরুর উদ্বর বিদীর্ণ করিয়। 
বাহির হইলেন এবং অত্যন্ত মন্ত্রবলে গুরুদেবকে জীবন 
দ্রান করিলেন। 
» দেবযানী কচকে আত্তরিক ভাল বাসিতেন, সুতরাং 
কচ বিদ্যা সমাপন করিয়! গৃহে ফিরিয়। যাইতে উদ্যত 
ইইলে. তিনি কচ ভিন্ন জীবন ধারণ করা অসম্ভব বিবেচন! 
করিম তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন? 
কিন্তু নিষ্ঠাবানঞকচ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেননা। তিনি 
' কহিলেন, “হে দেবযানী, তুমি যেমন আমাকে অক্ত্রিম 
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প্রীতি কর, আমিও তোমাকে সেইরূপ ভালবাসি। গুরু 
শুক্রাচারধ্য আমার জ্ঞানদাতা, বিশেষতঃ আমি তাহার 
উদ্রে কাস করিয়াছি, সুতরাং তুমি "আমার সহোদরা 
ভগিনী; তোধাকে আমি সেই ভাবেই চিরদিন দেখিব, 
অতএব তোমার আমার অপর কোন সম্বন্ধ হওয়া অসম্ভব ।” 
দেবযানী কচকে কিছুতেই তাহার" প্রস্তাবে সম্মত করিতে 
ন৷ পারিয়া ক্রোধতরে*এই কহিলেন, “কচ, তুমি আমায় 
যেমন এত্যাখ্যান করিলে, অতএব, আমি তোমায় এই 
শাপ দিতেছি, বার বার মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইয়া ধে বিদ্ধ 
আয়ত্ত করিয়াছ, তোমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর সেই 
সম্ভীবনী মন্জ তোমার কোন কাজে আসিবে না।” কচ 
কহিলেন, “আমি তোমার কোন দোষ দেখিয়া যে 
তোমায় বিবাহ করিতে চাহিতেছি লা, তাহা নহে, তুমি 
আঅযার গুরু কন্তা, তোমায় বিবাহ করিলে আমায় অর্শ 
স্পর্শ করিবে, এই তয়েই আমি অসম্মত হইাতছি। এই 
জন্ত তুমি আমায় শাপ দিয়া আমার প্রতি অন্যায় করিয়াছ; 
স্থতরাং আমিও তোমার প্রতিশাপ দিতেছি, যে কোন 
খবিকুমারের সহিত তোমার বিবাহ হইবে না। 'আর 
তুমি আমায় শাপ দিয়াছে আমার অধীত বিদ্যা 
কাজে লাগিবে না, কিন্তু আমি যাঁহাকে এ বিদ্যা 
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প্রদান করিব, সে কতকামুর্য হইবে ।” এই বলিয়া কচ 
ড 

দুর্লমধত মনে প্রস্থান করিলেন । 





শর্দিষ্ঠী ও দেবযানী । 


একদা অসুররাজ বৃষপর্কার ছুহিতা। শর্দিষ্ঠা সহশ্র 
সহচরী লইয়া কমলপরিপূর্ণা নির্মলসলিল! দীর্থিকায় 
মান কিতে গিয়াছিলেন। অস্থুরগুরু শুক্রাচাধ্যের কন্যাও 
তাহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। সকলে সোপানের উপর 
আপন আপন বন্্রাদ্দি রাখিয়া জলে অবতরণ করিয়া 
গুফুল্পমনে সম্ভরণ ও অবগাহন করিয়া পরম আনন্দ লাভ 
করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে প্রবল বাতাস আসিয়া 
সকলের বস্ত্রাদি একত্র করিয়া দ্বিল। শক্মিষ্ঠা সকলের 
অগ্রে নান শেষ করিয়া ঘাটে উঠিলেন ও বস্ত্র পরিবর্তন 
করিতে গিয়া ভ্রষক্রমে দেবধানীর বন্ত্র পরিলেন। দেবযানী 
ন্নান করিয়া আপিয়া যখন দেখিলেন। যে শক্শিষ্ঠ 
তাহান্ধ কাপড় পরিয়াছেন, তখন আর তাহার রাগের 
সীমা রহিল না তিনি ভাবিলেন, শর্পি্ঠ। রাঙ্গকুমারী 
* বলিয়াই অহঙ্কার করিয়া ইচ্ছাপূর্বক তাহার অপমান 
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করিয়াছেন। এই সামান্ত অপরাধ ধরিয়া কোপনস্বশাবা 
দেবযানী সহস্র দাসীর সম্মুখে শর্দিষ্ঠাকে যথাইচ্ছ! 
তিরস্কার করিতে লাগিলেন । শশ্ষিষ্টা অকারণে তিরস্কৃত 
হইয়া অত্যন্ত অপমানিত বোধ কািলেন এবং ক্রোধে 
অন্ধ হইয়া নিকটবর্তী এক জলশৃন্ঠ কৃপে দেবযানীকে 
ফেলিয়া দিয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন। 

অপমানিতা দ্বেবধানী এইরূপে কৃে পরিতান্তা' 
হইয়া বহক্ষণ রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে 


ঘটনারুমে নভ্ষরাজ্ার পুত্র যুবরাজ যযাতি মুগের 
অঙ্গেষণে তৃষ্ণাতুর হইয়া জলপান করিতে সেই কূপের 


নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি কূপের যধ্যে এক 
রূপবতী কন্তা রোদন করিতেছেন দেখিয়া, তাহাকে 
সসম্ত্রমে তথা হইতে «উঠাইয়া আপনার রাজধানীতে 
ফিরিয়া গেলেন । 

শর্দিষ্ঠি। দেবযানীকে যে অপমান করিয়াছিলেন, 
দেবযানী তাহা ভুলিলেন না। তিনি জাদিতেন, তাহার 
পিতার মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাবলেই অস্ুরকূলের সমুদয় সুখ 
ও সৌভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, এইজন্য স্থির করিলেন, 
পিতার সহায়তায় শ্শিষ্ঠার সমৃদয় দর্প চরণ করিবেন । 

দেবযানী পিতার নিকট গিয়া শর্ষিষঠাকৃত সমুদয়: 
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552 ্ 
অপমানের কথা বলিয়া, বলিলেন, “পিতঃ) শর্শি্ঠা যদি 
হার উপযুক্ত দণ্ড না পায়, তবে আমি এদেশে কখনই 
থাকিব না।” 
শুক্রাচার্য্য কন্তাকে অনেক বুঝাইলেন। [তিনি 
বপিলেন, “বৎসে দেবধানী, তুমি যে বংশে জন্মিয়াছ, সেই 
ব্রাহ্মণকুলের ক্ষমাই পরয় ধর্মা। অতএব শর্মিষ্ঠা যাহা! 
করিয়াছেন, তুমি তাহা মনে করিযু। রেশ পাইও না। 
যে ব্যক্তি পরের তিরস্কার বাক্য ক্ষমা করিয়া থাকেন, 
জগতেরণলোক তীহারই অধীন হইয়া থাকে। লোকে 
অশ্বচাঁলককে সারথি “বলে, কিন্তু যিনি ছুরস্ত ক্লোধকে 
যুহর্তের মধ্যে বশে আনিতে পারেন, সাধুর! তাহাকেই 
সারথি বলিয়া থাকেন। সর্প যেমন ত্বকৃ ত্যাগ করে, 
সেইরূপ যিনি ক্রোধ ত্যাগ করিঠ্ত পারেন, পণ্ডিতের! 
তাহাকেই সাধু বলিয়া থাকেন। তোমার পিতা 
কাহারও স্তাবক নহেন, বরং অন্টেই তাহার উপাসনা 
করিয়া থাকে। মহারাঞ্জ বৃষপর্ধ! প্রভৃতি সকলেই 
জানেন, যে ঈশ্বরই আমার বল। অতএব তুষি ক্রোধ 
ক্ষণ কর।” 
দেবযানী উত্বুর করিলেন, “পিতঃ, আমি ধর্খের মর্ম 
*৯অবগত আছি। যেস্থানে বাস করিলে চরিত্র, বিদ্যা ও 
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কুলের গৌরব রক্ষা পায়, সেই স্থানেই বাস কর! 
উচিত। যাহারা বিদ্যা বা চরিত্র অপেক্ষা ধনের গৌর 
অর্ধক করে, সেই সকল নীচমনা লোকের সহিত বাস 
করা কখনই উচিভ নহে। আমি ক্রোধ ও ক্ষমা এই 
উভয়েরই শক্তি জানি, কিন্তু যে ব্যক্তি শিষ্য হুইয়াও 
অশিষ্যের ন্যায় ব্যবহার করে, তাহাকে ক্ষমা! কর! কখনই 
উচিত নহে। এইজন্য এই সদাঁচারহীন দেশে বাস 
করিতে আমার ইচ্ছ। নাই ।” 

শুক্রাচার্য্য চি্ুদিন কনার উপদেশ যত' চলিয়া 
আসিয়াছেন, অযথা! আদর পাইলে যাহ! হয়, দেবযানীরও 
তাহাই হইয়াছিল। তিনি যখন যাহ! ধরিতেন, অন্যায় 
হইলেও তাহা ছাড়িতেন না। 

গুক্রাচার্য্য অগত্যা রাজার নিকট গিয়া সকল কথা 
বলিয়া বলিলেন, প্রাজন্, যেরূপে হউক, দেবযানীকে 
প্রসঙ্ন করুন, সে শান্ত না হইলে আমার পক্ষে আপনার 
রাজ্যে থাক। অসম্ভব ।” | 

গক্রাচার্য্যের কথ! শুনিয়া বৃষপর্বা কহিলেন, “হে 
ভার্ধব, আমি আপনার প্রতি কখনই দ্বণা বা. অশ্রন্ধা 
প্রদর্শন করি নাই, অতএব আপনি ক্োধত্যাগ করিয়া 
আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি আমাদিগকে ত্যাগ 
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পনি, 


করিয়! অন্তত্র গমন করিলে আমাদের সর্বনাশ হইবে 
সন্দেহ নাই, কারণ অনুর কুলের শ্রী ও সৌভাগা আপনা 
হইতেই ।” 

শুক্রাচার্ধ্য দ্েবধানীর নিকটে গিয়া বৃষপর্বার 
অন্থরোধ জানাইলে, দেবযানী কহিলেন *শর্ষিঠা, যদি 
তাহাঁর সহত্র দাসী লইগ্বা আমার আনুগত্য স্বীকার 
করে, তবেই আমি প্রসন্ন হইক এবং আমি যখন 
বিবাহের পরে পতিগৃহে গমন করিব, তখনও তাহাকে 
তথায় যাইতে হইবে ।” 

বৃধপর্বা দেবযানীর এই প্রপ্ডাবে সম্মত হইয়া 
শর্সি্ঠাকে বলিয়া! পাঠালেন, "তোমার দোষে দেবহানী 
তাহার পিতাকে লইয়া আমাদের রাজ্যত্যাগ করিয়া 
যাইতেছেন। তাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তিনি যে 
আদেশ করেন, তুমি তাহা করিয়! স্বজাতির কল্যাণ 
সাধন কর।” 

শর্মি্। সমুদয় কথা শুনিয়া কহিলেন, «পিতার, আদেশ 
আযার শিরোধার্ধ্য। দেবযানী আমাকে যখন যে আদেশ, 
করিবেন, বিচার ন! করিয়া আমি তৎক্ষণাৎ তাহ! করিব । 
আমার দোষে শুক্ঠাচার্য্য ও দেবঘানী পিতার রাজ্য ত্যাগ 
ফরিবেন। ইহা কখনই হইবে না” এই বলিয়া! তিনি 
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সহ দাসী লইয়া শিবিকারোহণে অন্তঃপুর হইতে বাহির 
হুইয়! দেবযানীর নিকটে গিয়া কহিলেন,“দেবযানি, আমি 
তোমার দাসীত্ব স্বীকার করিলাম 1” ** 

তখন দেবযানী শর্দিষ্ঠার বিনীত ব্যবহারে সন্ত 
হইয়া পুনরায় বৃষপর্ধ্বার রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। 





রুরু ও গরমদ্বর1। 


মানুষ যখন অপরকে প্রাণ দিয়া তালঝসে, সে 
ছবি দেখিতে আমরা সকলেই ভালবাসি, "আবার 
মানুষ যখন ভালবাসার পাত্রের অন্য আপনার সকল 
স্বখ, এমন কি প্রাণ পর্য্স্ত দিতে উদ্যত হয়, তখন 
সে দৃশ্ঠ আমাদিগকে আরও মৃগ্ধ করে, কারণ অপরকে 
তালবাসিয়া তাহার জন্য প্রাণ দেওয়া স্বর্গীয় ভাব; 
সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ ও সুখের ইচ্ছা ছাড়িতে না পারিলে 
মানুষ এতদূর উচ্চ হইতে পারে না। 

প্রমদ্ধরা অণ্চরা যেনকার কন্তা । মেনকা জন্মগ্রহণ 
মাত্র কন্তাকে মহর্ষি স্কুলকেশের আশ্রমের* নিকট 
এক বনের মধ্যে ফেলিয়া! দিয়! প্রস্থান করে। 
ঘটনাক্রমে মহধি সুলকেশ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলে ল, 


টি 


বনের' মধ্যে নবজাত শিশুর অন্ফট ক্ষীণ ক্রন্দন শুনিয়া 
তিনি সেই স্বর লক্ষ্য কিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া 
দেখিলেন। বনের মে সত পত্রে" আচ্ছন্ন এক অতি 
সুন্দরী কন্ঠা ভূমিতে পতিত রহিয়াছে। ' মহথি 
স্থলকেশ অবিবাহিত পুরুষ, সংসারে তাহার আপনার 
বন্ধিবার কেহ ছিলনা, ব্রহ্মচধ্য ব্রত লইয়া তিনি 
বহু দিন এই বনে তপস্তায় কাটাইয়াছেন। এই 
নিজ্জন বনে ক্কুধিত হিংস্র জন্তর বাসস্থানে এইরূপ 
অসহায়, অবস্থায় শিশুকে পতিত দেখিয়া তাহার মনে 
অসীম স্েহের উদয় হইল। তিনি সন্মেহে শিশুকে 
ভূমি, হইতে তুলিয়া! লইয়া! আসিলেন এবং তাহাকে 
আপন কন্ঠার ন্যায় যত্বে পালন করিতে লাগিলেন । 

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বনে পরিত্যক্তা কুমারীর 
অপূর্ব রূপ ও গুণ প্রকাশ পাইল। মহধি স্ুলকেশ 
তাহাকে পাইয়। আপনাকে বিলক্ষণ সুখী বোধ হইতে 
াঁগিলেন। *তীহার নিরানন্দ আশ্রমভূমিতে যেন হঠাৎ 
দিব্য আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটিয়। উঠিল। তিনি উহাকে 
রূপ,,গণ সকল বিষয়েই অপর মুনি কন্যাদের অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট দেখিয়া উহার মাম প্রমদ্বর! অর্থাৎ নারীত্রেষ্ঠ 
 রাথিলেন। 
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শনি বাসি 


প্রতি যুনির পুত্র রুরু মধ্যে মধ্যে স্থলকেশের 
আশ্রমে আসিতেন। তিনি প্রমারার রূপ, ততোধিক 
তাহার, বিন মধুর ব্যবহার, ও হৃদয়ের ওণে 
আরুট হইয়া তাহাকে বিবাহ' করিবার ইচ্ছা 
করিয়া পিতার নিকট শ্বীন্ন অভিপ্রায় জানাইলেন। 
গ্রযতি মহধি স্থুলকেশের নিকট গিয়া পুত্রের ঢ্জন্য 
প্রমন্বরাকে প্রার্থনা, করিলে তিনি আনন্দে তাহার 
প্রস্তাবে সঙ্গত হইলেন। 

রুরু ও প্রমদ্বরার বিবাহের গুতদ্দিন স্থির হইল। 
এই সময়ে প্রমদ্বরা এক দিন সথীদের সঙ্গে" বনে 
বেড়াইতে গিয়াছিলেন। কোথা হইতে কা'লসর্প 
আসিয়া তাহাকে দংশন কবিল। যাতনায় অস্থির 
হইয়া বালিকা! ভূমিতে পতিত হইলেন। সীদিগের 
চীৎকারে মুনিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া প্রমদ্বরাকে 
ৰাচাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিস্ত কোনও 
ফল হইল না। দেখিতে দেখিতে তাহার ' গ্রাগ পশ্চিম 
আকাশে ৃর্য্যের শেষ ত্যোতির ন্যায় মিলাইয়া গেল। 
রুরু এই সর্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ, তথ। 
হইতে প্রস্থান করিলেন এবং ধোর বমে প্রবেশ করিয়া 
উচ্গিঃম্বরে বিলাগ করিতে লাগিলেন। | 
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নরেন হক সস লম্পট সি 6 তা তা পিস 


মুগপক্ষিকুল কুরুর, াদয়ভেদী টিনাগে স্তব্ধ হইয়া 
বুহিল। শান্ত বন রুরর করুণ রোদনে গ্রতিধ্বনিত 
হইতে লাগিল। »রুর রোদন করিতে , করিতে 
দেবতার উদ্দেশে বার বার বলিতে লাগিলেন। “যদ্দি 
আমি জন্মাবধি সত্যের অনুসরণ করিয়া থাকি, যদি 
আর্গম নিষ্ঠা সহকারে* এত দিন দেবপুজা করিয়া 
থাকি, যদি আমি কখনও অন্তরে অপবিত্র ভাব পোষণ 
ন। করিয়া থাকি, যদি আমি কায়মনোবাক্যে গুরুজনের 
সেবা “করিয়া থাকি, যদি আমি সংপাত্রে দান 
করিয়ী থাকি, তবে তাহার বলে প্রম্তবরা' আবার 
জীধিত হউক। যদ্দি আমি আত্মনিগ্রহ ও ব্রতপরায়ণত। 
হার ধর্মের অনুগত হইয়া থাকি, তবে তাহার বলে 
প্রমন্থরা প্রেতপুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়। আমার 
জীবন উজ্জ্বল করুক 1” |] 
* রুরু অনাহারে অনিদ্রায় ভূমিতে পড়িয়া এইরূপ 
বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাহার আর্তনাদে দয় 
পরবশ হইয়া এক দেব দুত বনভূমি আলোকিত 
করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি তৃপতিত 
রুরুকে হস্তে *্ধরিয়|! তুলিয়া! কহিলেন “হে খষিকুমার। 
তুমি যাহা! প্রার্থনা করিতেছ, তাহ! পুর্ণ হওয়া অসম্ভব ; 
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কেহ কখনও মরিয়া পুনরায় জীবিত হয় নাই। 
সেই অজ্ঞাত দেশ হইতে কে কবে ফিরিয়া আসিয়াছে ?” 
রুরু কোনও রূপে শান্ত হইলেন নম! দেখিয়া, দেব ঢুত 
আবার কহিলেন) “এক উপায় আছে, তাহাতে তুমি 
আবার প্রমদ্বরাকে ফিরিয়া পাইতে পার। তুমি যদি 
তোমার পরমামুর অর্ধেক দা, তবে সেই শায়ু 
লইয়া ধর্মরাজের বরে প্রমদ্বরাঁ আবার জীবিত হইতে 
পারে।” রুরু উল্লাসে কহিলেন, “তবে তাহাই হউক। 
আপনি এই আমার পরমায়ু লউন, ইহার বলে : প্রমদ্বরা 
আবার ফিরিয়া আসুন ।” 

মহাভারতে উক্ত আছে; যে রুরু আপনার অর্ধ "আয়ু 
গরদান করিলে পর যমরাজ তাহ। লইয়। প্রমদ্বরাকে 
পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে অনুমতি করিয়াছিলেন । 
এইরূপ অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ ভালবাসার গুণে রুরু গ্রমদ্বরাকে 
ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। 

সাবিত্রী। 

মদ্রদেশে অর্থপতি নামক এক ধার্মিক বাজ। ছিলেন । 
তাহার অনেক দিন অবধি কোন সন্তান ছিলনা । সন্তান 
পাইবার আশায় অনেক কঠিন তপন্যার পর তাহার এক. 
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2০252222555 
পরম। সুন্দরী কণ্ঠ। হইল । সাবিত্রী দেবীর বরে পাইলেন 
বলিয়া, রাজ। কৃতজ্ঞচিত্তে কন্তার নাম সাবিত্রী রাখিলেন 

সাবিভ্রী অক্সবয়স্রেই প্ররুতির মধুরত1, ধর্মে, প্রগা 
নিষ্ঠ। চরিত্রের দঢ়ত। ও গুরুসেবা গুণে সকলেরই শ্রন্ধ। 
ও প্রীতি আকর্ষণ করিলেন। তাহার লঙ্জাবীল, বিমন্্ 
মুখে্এমন অন্তত পবিত্রতার তেজ প্রকাশ পাইত, ষে 
সকলেই তাহার নিকট সম্রমে নত হইম্বা। থাকিত। কোন 
রাজকুমারই তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব ব উত্থাপন 
করিতে স্মহস পাইতেনন|। 

এক দিন প্রভাত কালে স্গানান্তে ধৌত বস্ত্র পরিধান 
ও দেবপুজ। শেষ করিয়। সাবিত্রী তক্তিনত্র চিত্তে. পিতার 
নিকট উপস্থিত হইলেন; পিতার, চরণ প্রগাঢ় তক্তির 
সহিত বন্দন করিয়। ভাহার নিকট 'গায়মান রহিলেন। 
সাবিত্রীর সুন্দর, নিফলঙ্ক, ভক্তিতরে নম ও পবিভ্রতার 
জ্ো]ুতিঃপৃর্ণ মূখ দেখিয়া অশ্বপতি মুগ্ধ নয়নে অনেকক্ষণ 
কন্তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, 
"্বৎসে, সাবিত্রী, অনেক তপস্তা করিয়। সাবিত্রীদেবীর 
বরে '€তামাকে পাইয়াছি। তুষি তোমার চরিত্রের 
সৌন্দর্যে সকলকেই সুখী ও উন্নত করিয়াছ। তোমাকে 


গাইয়। আমার তপন্ত! সার্থক ও কুল উজ্জ্বল হইয়াছে। 
£ 
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এখন নারদ উপধুক্ত সৎপাত্রে বিবাহ দিলে সুখী হই; 
কিন্ত তোমার আশ্চর্য তেজ দেখিয়া কোন রাজপুত্রই 
তোমার নিকট আসিতে সাহন করেন এই জন্য আমি 
তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি তোমার অনুরূপ 
পতি ঘহ্থেষণ কর। যেব্যক্তি ভোমার মনোনীত হইবে, 
আমাকে আসিয়া তাহার নাষ কহিও, আমি বিবেচনা 
করিয়া তাংাঁর সহিত, তোমার বিবাহ দ্দিব।” সাবিত্রী 
পিতার এই আদেশ পাইয়া বৃদ্ধ মন্ত্রীগণের সহিত ধষিগণের 
তপোবন ও তাঁরস্থান ভ্রমণ করিবার জন্য বাহির হইলেন। 
এইরূপে অনেক দ্বিন চঙ্গিয়া গেল। এক দিন 
অশ্বপতি সতায় বসিয়! দ্েবর্ধ নারদের সহিত কথ! 
কহিতেছেন, এমন সময়ে সাঁবিত্রী নানা দেশ ভ্রমণ করিয়] 
তথায় উপস্থিত হইলেন। পিত! ও নারদের চরণে প্রণাম 
করিয়। দণ্ডায়মান হইলে, অশ্বপতি জিজ্ঞস। করিলেন। 
“বৎসে, তুমি কাহাকে মঙ্জোনীত করিয়াছ বল।” সাবিত্রী 
লজ্জানত শিরে বিনয়মধূর বাক্যে কহিলেন, “পিতঃ। 
শালদেশে দ্ুষৎসেন নামে এক রাজ। ছিলেন, হঠাৎ 
চক্ষুরোগ উপস্থিত হইয়া তাহার দুই চক্ষু একেবারে অন্ধ 
হইয়! যায়। তাহার এক মাত্র সম্তান সভাবান তখন শিশু 
ছিলেন, শক্রগণ এই অবসর পাইয়া ছ্যযৎসেনের রাজ্য 
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হব করিয়া তাহাকে দর করিয়। দেয়। সেই অবধি 
তিনি বনে আসিয়| খধিগণের মধ্যে খষির পবিত্র জীবন 
অবলম্বন করিয়াছেন তাহার পুত্র সত্যবান রাজকুলে 
উৎপন্ন ও রাজতবনে পালিত হইয়া খধিকুমারের স্থায় 
শিক্ষুলাভ করিয়াছেন, তাহাকেই আমি মনোনীত 
করিয়াছি” রর 

নারদ রাঁজকুমাঁরীর শেষ কথা শুনিয়া শিহরিয়। 
উঠিলেন, কহিলেন, “হে রাজন্‌, তোমার কন্ঠ। গণবান 
*সত্যবান্কে মনোনীত করিয়া চিরছুঃখের অগ্থিতে 
আপন?কে অর্পণ করিতে যাইতেছে । তোমাকে নিষেধ 
করি, এই সতাবানকে কখনই কন্যা দান করিওন|। 
সত্যবানের পিত! মাতা অত্যন্ত ঈত্যপরায়ণ, ইহারই 
জন্য খধিগণ উহার নাম সত্যবান রাখিয়াছেন।” রাজ 
কহিলেন, “দ্েবর্ষে, সত্যবান ধীর, বুদ্ধিমান) ক্ষমাশীল, 
দাতা, ধার্মিক *ও উদার ত? তিনি অন্ধ পিত। ও বৃদ্ধা 
যাতার সেবা করিয়। থাকেন ত1” নারদ কহিলেন, 
“সত্যবান অক্ষম বৃদ্ধ পিতামাতার অত্যন্ত অনুগত; 
হার মত সত্যবাদী, দয়ালুঃ সংযত, বন্ধুজনের হিতকারী, 
যুবা। অধিক দেখা যায়না, খবিগপ সকলেই একবাকো 
এই কথা বলিয়া থাকেন।” রা! জ্িজ্ঞাপ] করিলেন, “তবে 
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কি কারণে, সতাবান আমার কুণ্ঠার অনুরূপ নহেন ?” 
নারদ উত্তর করিলেন, ”সত্যবানের সর্বগুণ থাকিতেও 
এক দোষ তাহার সকল গুণ নষ্ট করিয়াছে । সত্যবান 
অল্লায়ু; আজ হইতে ঠিক এক বৎসরের মধ্যে তাহার 
মৃত্যু হইবে”) 

অশ্বপতি এই কথ! শুনিয়া সাবিআরীকে কহিপেন, 
“বসে, নারদ যাহ। কহিলেন, তুমি তাহা শুনিলে। 
তুমি আমুহীন রাজপুত্রকে বিবাহ করিয়া অকাল বৈধবো 
আপনাকে নিক্ষেপ করিওন1। তুমি আমার একমাত্র 
সন্তান, তোমাকে চিরজীবন দুঃখে বাস করিতে দেখিয়া 
আমি কিরূপে প্রাণে বাচিব? অতএব, তুমি অন্য 
রাজকুষারকে মনোনীত কর 1” 
সাবিত্রী উত্তর করিলেন, «পিতঃ, যাহ।কে মনোনীত 
করিয়াছি, তিনি দীর্ঘায়ু বা অল্লায়ু হউন, আমি তাহাকেই 
বিবাহ কৰিব। কার্ম্য প্রথমে মনে কল্পন1। পরে বাক্যে 
বলা ও অবশেষে কার্ধ্যে করা হইয়া থাকে। এই 
জন্য মনে মনে বিবাহ করিব, স্থির করাতেই আমার 
ভাহাকে বিবাহ করা হইয়াছে । এখন আর ক'হাকেও 
বিবাহ করা আখার পক্ষে সম্ভব নহে ।*« 

অস্বপতি কষ্জার প্ররূতি জানিতেন) তিনি বুঝিলে্ম, 
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সাবিত্রী কখনই অপুর কোন রাঙ্জপুত্রকে বিবাহ 
করিবেনন!; সুতরাং তিনি শুভ দিন স্থির করিয়া! কন্তার 
বিবাহ দিলেন। স্মুবিত্রী বিবাহের গর শরীৰু হইতে 
সমুদয় রত্ধ ও অলঙ্কার খুলিয়৷ ফেলিয়া মুনিকন্ভাদের 
মত বন্ধল পরিধান করিলেন এবং বিনয় ও সেবাগুণে 
আশ্রঘবাসিদের সন্তষ্ট করিতে লাগিলেন। তাহার প্রিয় 
ও মিষ্ট ব্যবহারে শ্বশুর, শাগুড়ী প্রভৃতি সকলেই অত্যন্ত 
সুখী হইলেন। ক্রমে নারদ যে দিন সত্যবানের মৃত্যু 
হইবে সাবিত্রীকে কহিয়াছিলেন। সে দ্দিন নিকটবর্তী হইল। 
সত্যবামের জীবনের তিন দিন বাকি থাকিতে সাবিভ্রী 
কঠিন” উপবাপ ত্রত লইর1 দ্বিব। রাত্রি জাগিয়া মনে 
মনে দেবতার নিকট সত্যবানের জীবন ভিক্ষা করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু কি কারণে এই ব্রত করিতেছেন + 
তাহ! কাহাকেও জানাইলেননা। ক্রমে সত্যবানের 
মৃত্যুর দিন উপস্থিত হুইল। সত্যবান প্রতিদিনের মত 
কুঠার লইয়। শক কাষ্ঠ আনিতে বনে চলিলেন। 
সাবিত্রী হ্বঞ্জর ও শ্বতকে গিয়া কহিলেন, “প্রায় এক বসর 
হইল,*আমি আশ্রম হইতে বাহির হই নাই। আজ 
ফল,ফুলে পূর্ণ *বনভূমি দেখিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছ! 
স্হইতেছে, আপনার! গামাকে বনে যাইতে অনুমতি 
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করুন।* ছুামৎসেন কহিলেন, “আচ্ছা তাহাই হউক 
তুমি আমার পুত্রবধূ হইয়া অবধি আমার নিকট কিছুই 
চাহ নাই,স্বতরাং আমি প্রসন্ন মনে অনুমতি করিতেছি, 
তুমি ফর পুশ্পে সুন্দর বন দেখিয়া আনন্দ লাত কর।* 
শ্বশুর শাশুড়ীর অনুমতি লইয়! সাবিত্রী গভীর বনে যাত্রা 
করিলেন। সত্যবান পথে যাইতে যাইতে সাবিস্তীকে 
সুন্দর বন, ফল ফুলে পুর্ণ কত সতেজ বৃক্ষ লতা, 
নির্মল জলপুর্ণ। কত ক্ষুদ্র নদী, সুন্দর সুন্দর কত পক্ষী 
দেখাইতে লাগিলেন, কিন্তু নারদের কথা মনে করিয়া 
সাবিত্রীর মন এমন ছুঃথে পূর্ণ ছিল। যে চারিদিকে 
সহাস্যমুখে দৃষ্টিপাত করিয়াও তিনি সে সকল সুন্দর 
দবশ্ঠের কিছুই দেখিতে পাইলেনন]। 

, সত্যবান বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অনেক ফল সংগ্রহ 
করিলেন, পরে কুঠার হস্তে গাছে উঠিয়া শুক কাষ্ঠ 
কাটিতে লাগিলেন। কাঠ কাটিতে কাটিতে তাহার 
অহ্যন্ত পরিশ্রম ও মন্তকে তয়ানক বেদন! দন্মিল। 
তিনি বেদনায় কাতর হইয়। বৃক্ষ হইতে নামিয়৷ আসিয়! 
সাবিত্রীকে কহিলেন, “আমি হঠাৎ অত্যন্ত গ্লীড়িত 
হইয়াছি, আর এক মৃহ্র্তও স্থির থাকিতে পারিতেছিনা, 
অ।মার শরীর অবশ হইয়া অ(পিতেছে।” সাবিত্রী 
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সত্যবানকে শুষ্ক পত্রের উপর শয়ন করাইয়া ভীহার 
গুত্ধ1|! করিতে লাগিলেন, তাহার আর বুৰিতে বাকী 
রহিলনা, যে সত্বুরানের শেষ সময় উপস্থিতু। ক্রমে 
নির্জন বন জন্ধকার হইয়া আসিল, পাখীরা বাসায় 
গিয়া আশ্রয় লইল, কুষ্ণপক্ষের আকাশে অনেক নক্ষত্র 
দেখা দ্বিল, হিংত্র জন্ত্ত চীতকারে বন প্রতিধ্বনিত হইতে 
লাগিল, সাবিত্রী সত্যবানকে লইয়া দেই ঘোর বনে 
এক। বসিয়া রহিলেন। 
তখন সেই ছুর্গম বনে কৃষ্ঝ চতুর্দশীর গাঢ় অন্ধকারে 
সাবিক্ত্রী সন্ুখে এক দীর্ঘকায় পুরুষ দেখিলেন। তাহার 
অভুঠি আকার দর্শনে সাবিত্রী সসন্ত্রমে উঠিয়া! ভাহার চরণে 
প্রণাম করিয়। কহিলেন, “তগবন) আপনি কে, কি জন্যই 
ব৷ এখানে আগমন করিয়াছেনু ?” পুরুষ কহিলেন, 
“সাবিত্রী, তুমি বাপ্যাবধি ধর্ষ্বের অনুগত হইয়া চলিয়াছ, 
আর সত্যবানের প্রতি তোমার আশ্চর্য্য ভালবাস! দেখিয়। 
তোমাকে আমার পরিচয় দিতেছি । আমি ঘম, সত্যবানের 
আমুঃ শেষ হওয়াতে এখন তীহাকে লইতে আসিয়াছি।” 
এই শলিয়া ষমরাঁজ সত্াবানের আত্মা লইয়া দক্ষিণ 
দিকে চপিলেন+ সাবিত্রীও তাহার পশ্চাতে চলিলেন। 
স্যর সাবিত্রীকে আসিতে দেখিয়া! কহিলেন, “সাবিত্রী, 
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তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। যতদিন সত্যবান জীবিত 
ছিলেন, তুমি তত দিন সকল প্রকারে তীহাকে সুস্থ 
সুখী ও উন্নত রাখিয়াছিলে, এখন শ্রান্ধাদি ভিন্ন তোমার 
তাহার প্রতি আর অন্ত কার্য্য নাই।" 
সাবিত্রী কহিলেন, “সত্যবান যেস্ানে গমন করিবেন, 
আমারও সেখানে গমন করা 'কর্তব্য। ব্রত ও গুরু 
সেবা করিয়া ও সত্যবানের প্রতি ভালবাসা বশতঃ 
আমি আপনার সঙ্গে যাইতে কষ্ট বোধ করিনা ।” 
যম কহিলেন, “তোমার পুণ্যবলে আমি তোমার অন্থগত 
'হইয়াছি; তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন আর যাহা চাও, ' 
বল, আমি তাহ দ্রিব।” 

সাবিত্রী কহিলেন, “আমার শ্বশুর অন্ধ ও বাজ্যহীন 
হইয়া বনে বাস করিতেছেন, আপনি তাহাকে দৃষ্টি ও 
রাজ্য দান করুন, আমি এই বর চাহিতেছি।” যম 
কহিলেন, "আমি তোমায় এই দ্বুই বর দিলাম, এন 
তুমি ফিরিয়া যাও, নতুবা শ্রান্ত হইয়া পড়িবে ।” 

সাবিত্রী কহিলেন, “্ষখন সত্যবানের সঙ্গে রৃহিয়াছি, 
তখন আমি কিছুতেই ক্লান্তি বোধ করিতেছিন|।* আর 
সাধুগণের সহিত একবার পরিচয়েই আকর্ষণ জন্মে, এই 
জন্ত আপনার নিকট হইতে যাইতেও আমার ইচ্ছা নাই।** 
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ধম কহিলেন, "তৃষার্ড ব্যক্তি শীতল ও নির্খল 
জল পান করিয়া যেমন আরাম বোধ করেন, তোমার 
এই কথ! শুনিয়া,আমার সেইরূপ আনন্দ হইতেছে, 
এখন সত্যবানের জীবন ভিন্ন তুমি অন্য বর প্রার্থন। 
কর।” 

*সাবিত্রী কহিলেন,,«হে দেব, যর্দি সন্তষ্ট হইয়া 
থাকেন, তবে আমার পিতার দীর্ঘানুৎ শত পুত্র জন্মগ্রহণ 
করুক, এই বর দান করুন।” 

যম্রাজ কহিলেন “তাহাই হউক। আমার বরে 
তুমি*পিতৃ ও শ্বশুর কুলের অনেক কল্যাণ করিতে 
পাক্টিলে। এখন তুমি ফিরিয়া যাও, কারণ তুমি অনেক 
দুরে আসিয়াছ।” 

সাবিত্রী উত্তর করিলেন “আমি যখন সত্যবানের 
নিকটে আছি, তখন আর কাহারও হইতে দুরে 
নুহি। আপুনি ন্যায়মতে শাসন করেন বলিয়া লোকে 
আপনাকে ধর্শরাজ বলে । সাধু ব্যক্তিকে যত বিশ্বাস করা 
যায়, আপনার উপরও মান্থুষের তত বিশ্বাস হয়না; 
এইজন্য সকলেই সাধুর উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রাখিতে 
ব্যস্ত হয়।” 

যম কহিলেন) “তোমার কথার আমি অত্যন্ত গ্রীত 
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এ 





শনিবার 


হটলাম। তুমি সতাবানের জীবন ভিন্ন মন্ত বর এ 
কর।” 

সাবিত্রী কহিলেন, প্যদি প্রসন্ন, হইয়া থাকেন, তবে 
সভাবানের শত পুত্র হউক, এই বর দান করুন।” 

যষঘ কহিলেন “তাহাই হউক। তুমি এখন গৃছে 
ফিরিয়া যাও ।” 

সাবিত্রী কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ, সাধুসমাগম কখনও 
রথ! যায়না । তাহাদের নিকট মানুষের অর্থ বা মানহানির 
সম্ভাবন। নাই, এই জন্য তাহারাই পৃথিবীর রক্ষক ।* 

যম কঠিলেন, “হে বরাজকন্তে, তোমার শুমিষ্ট ধর্ধব 
কথা য£ই শুনিতেছি, ততই তোমার প্রতি আমার 
ভক্তি বাড়িতেছে, অতএব তুমি পুনরায় বর লও ।” 

তখন সাবিত্রী উত্তর করিলেন, “হে ধর্মরাজ, 
সতাবান তির আমার প্রার্থনার বসন্ত আর কিছুই নাই। 
আমি সতাবান বাতীত সুধ, ধন বা স্বর্গ কিছুই চাহি না 
এবং ভাহাঁকে ছাড়িয়া বাচিতেও আমার ইচ্ছা নাই, 
অতএব, যদি প্রসর হইয়া! থাকেন, তবে সত্যবানকেই 
আমায় কিরাইয়। দিটন 1 

ধর্মরাজ কহিলেন “তবে তাহাই" হউক। হছে 
নন্দিনি, তুমি তোমার অলৌকিক পবিত্রতা ও আশ্চর্য্য 
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ভালবাসার গুণে পিতৃ ও শ্বশুরকুল উজ্জ্বল ও আমাকে 
পরাজয় করিয়াছ। যাও, গৃহে গিয়া! সত্যবানের সঙ্গে 
শত শত বৎসর সুখে বাস কর, এবং পৃথিবীতে 
মৃত্যুহীন ভালবাসা পুণ্য ও পবিভ্রতার জয় * ঘোষণা 
কর।” এই বলিয়৷ যমরাজ সাবিত্রীকে আশীর্বাদ করিয়া 


বিদ্ভায় হইলেন। 


পাটা সিও 


নল ও দময়ন্তী। 


খ্বিদর্ভ দেশে তীম নামে এক রাজ1 ছিলেন। অনেক 
দিন” অবধি তাহার কোন সন্তান ছিলনা। অবশেষে 
দমন নামক খর্ষর ৰরে তাহার তিন পুত্র ও দময্তী 
নায়ী এক কন্তা হইল। দময়ন্ীর মত অপূর্ব সুন্দরী 
তখন আর কেহ ছিল ন|। দ্বর্ণের দ্বেবতারাও তাহার 
অনুপম রূপ মুগ্ধ নয়নে চাহিয়। দেখিতেন। 

সেই সময়ে নিষধ দেশে নল নামে এক তরুণ রাজ! 
রাজত্ব করিতেন; তিনি ধর্মপরায়ণ, সকল শাস্্ে পণ্ডিত, 
বিশেন্রতঃ অশ্ববিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন। প্রজাগণ 
তাহার প্রতি অত্যন্ত অনুর ছিল তাহার বুদ্ধির 
»জাতায় উজ্জ্বল কমনীয় মুখে সর্ধজনে এমন উদ্দার প্রীতি 
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সস পর 


প্রকাশ পাইত, যে কেহ তাহাবে ভাল না বাসিয়া থাকিতে 
পারিত ন!। 

একদিন মহারাজ নল তাহার নিন উদ্যানে একাকী 
ভ্রমণ করিতে করিতে কয়েকটী স্ুুবর্ণপক্ষ বন্য হংস 
দেখিতে পাইলেন। সেরপ সুন্দর হংস তিনি ইহার 
পূর্বে আর কোথাও দেখেন নাইন বন্য হংসের সৌন্দর্য 
মুগ্ধ হইয়া! তিনি ভাহাদের দলের প্রধান হংসটীকে 
ধরিলেন। হংসরাজ ধৃত হইয়! প্রাণতয়ে কহিতে 
লাগল, “হে রাজন! যদ্দি আপনি আমায় নঃ মারিয়া 
ছাড়িয়া দেন, তবে আমি আপনার নিকট গপ্রতিজ্ঞ। 
করিতেছি, যে, বিদঙদেশের রাজকন্য। অসাধারণ রুঙগবতী 
দময়ন্তীর সহিত আপনার বিবাহ দিব ।” নল রাজহংসের 
কথ শুনিয়া ঈধৎ হাসিয়। তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। 

নলের দয়ায় জীবন ও স্বাধীনতা! পাইয়া হংসশ্রেণী 
পুনরায় আকাশে উখিত হইল। তাহার উড়িতে উড়িতে 
বিদর্ভ নগরে উপস্থিত হইয়া ষে উর্দ্যানে দয় 
সখীদিগের সহিত ভ্রমণ করিতেছিলেন। তথায় গিয়া 
অবতীর্ণ হইল | দময়স্তী এমন এক দল সুন্দর বন্চ হংস 
হঠ।ৎ আকাশ হইতে সম্মুখে পতিত হইল দেখিয়া, বিন্মিত 
মনে তাহাদের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। তখন সেই 
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জান এন রি পিউ হা ০৮ 


হংসরাজ দময়ন্তীকে কহিল, “রাজকন্তে, নিষধদেশে নল 
নামে এক যুবা নরপতি আছেন, আমরা তাহার নিকট 
হইতে আসিতেছি ৬ আমি স্বর্ণ, মর্ড্য, পাতাল, সকল 
স্থানেই গমনাগমন করিয়! থাকি, কিন্তু এমন সর্বগুণে 
গুণবান পুরুষ, কি ম্বর্গ, কি পৃথিবী, কোথাও দেখি নাই। 
আপনি নারীকুলে অতুলনীয়; আপনার জন্মগ্রহণে কেবল 
ভীমের বংশ নহে, কিন্তু সমগ্র ম্ারীকুল গৌরবান্িত 
হইয়াছে, এইজন্য আপনার নিকট তাহার পরিচয় 
লইয়া আসিয়াছি। আমাদের আকাঙ্ষ। এই, আপনি 
গুণের'্সহিত মিলিত হইয়। সকলের চক্ষু সার্থক করুন।” 
হংসরান্ধ এই বলিয়া দময়স্তীর নিকট সবিস্তারে নলের 
রূপ ও গুণ বর্ণনা করিতে প্রবৃত হইল। 

স্বীয় অভীষ্ট কার্ধয সমাধা' করিয়া হরসরা্ পুনরায় 
গগন পথে উখিত হইলে, দময়ত্তী বহুক্ষণ ধরিয়া মনে 
মনে নলের গুণাবলী আলোচনা করিয়া অতিশয় গ্রীতি 
ও আনন্দ লাভ করিলেন । 

এইরূপে কিছু দিন ছ্মতীত হইল। বিদর্ভরাজ 
ভীমলেন কন্তাকে বিবাহযোগ্যা দেখিয়া শব্ধ সত 
আহ্বান করিক্লেন। নান! দেশ হইতে রানা ও বাজ 





স্কুমারগণ দময়স্তীর আশায় একে একে বিদর্ড, নগরে 
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৩৯ স্কিপ টি ও পরি ওসি, পনি লী সি জা রসি তে আট পাস ও পি মিস সিমি, পপি উপরি ও বা পরল 


উপস্থিত হইতে লাগিলেন। দঘয়স্তীর আশ্তর্য্য রূপের 
প্রশংসা পৃধিবী অতিক্রম করিয়া শ্র্গে গিয়াও 
পৌছিয়াছিল। দময়্তী স্বয়ন্বরা হইবেন এই সংবাদে 
ইন্ত্র, অগ্নি, বরুণ ও যম তাহাকে লাত করিবার উদ্দেগ্রে 
বিদর্ভ নগর অভিযুখে যাত্রা করিলেন; পথিমধো তাহার! 
দেখিলেন, রূপে কন্দর্প তুল্য মহারাজ নল তরুণ হুয্যের 
ম্যায় দেহের প্রভায় চারিদিক উজ্জ্বল করিতে করিতে 
বিদর্ভ অতিমুখে গমন করিতেছেন। তখন তাহার! 
বিমান বেগ স্থগিত করিয়া কহিলেন “হে নিষধরাজ, 
আমরা পরম রূপবতী দমযন্তীকে লাভ করিতে স্বর্গ হতে 
আপিতেছি। এখন তোমার প্রতি আমাদের এই 
আদেশ, তুমি দরময়ন্তীর' নিকট গিয়া আমাদের ইচ্ছা 


জানাও এবং তিনি তাহার উত্তরে কি বলেন;তাহা আসিয়। 
আমাদিগকে বঙ্গ। তোমার মত সত্যপ্রিয় ও ধর্ম 


পরায়ণ লোক মানবকুলে অধিক জন্মে না এই জন্ত 
আমরা ভোমাকেই এই বিশ্বস্ত দৌত্য কাধ্যে নিয়োগ 
করিতেছি” 

'প্লরগণের আদেশ শুনিয়া নল লঙ্জানত শির করযোড়ে 
কঞ্চিলেন, “হে দেখগণ, আপনাদের আঁদৈশ আমার 
শিরোধার্ধ্য ; কিন্তু আপনাদের নিকটে আমার এক 
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নিবেদন আছে। আমি,দময়ন্তীর রূপ ও গুণের গুশংস! 
শুনিয়া! বহু দিন অবধি মনে মনে তাহার প্রতি অনুরাগ 
পোষণ করিতেছি এন্তং তাহাকে লাভ করিবার ছুরাশার 
বিদর্ভ অভিমুখে যাত্রা করিতেছি । স্বয়ং তাহার প্রতি 
অনুরাগী হইয়া এখন কিরুপে আপনাদের অন্ুরাগের 
কথ।া১ লইয়া তাহার নিকটে উগস্থিত হইব? আর 
শতরক্ষীবেষ্টিত সেই রাজকুমারীর * অস্তঃপুরে আমার 
মত মানবের প্রবেশের সম্ভাবনা কোথায়? দেবগণ 
কহিলেনঃ “তোমায় সে চিন্তা করিতে হইবে না। 
ইন্ত্র প্রীভূতি দ্রিক্পালগণ ধাহার প'ণিগ্রহণের জন্ শস্য 
রাজান্ত্যাগ করিয়া বিদর্ভ নগরে আগমন করিতেছেন, 
তিনি যে দেবগণকে অতিক্রম করিয়া সামান্ত মানবকে 
মনোনীত করিবেন, ইহা কখনই, সম্ভবপর নহে, 
সুতরাং তুমি ্বচ্ছন্দে তাহার নিকটে স্বী্ন মনোভাব 
দানলাইতে পারু। আর আমাদের প্রভাবে তুমি সকল 
চক্র অগোচরে তাহার পুরীতে প্রবেশ ও তথ হইতে 
বাহির হইয়া আমিতে পারিবে। এখন তুমি শী্র তথায় 
গমন কর।” | 
তখন নলরা্ম দেঁষগণের আদেশ: লইয়া দময়নতীর 
"অস্থঃপুরে তাহার নিতৃত কক্গে শিয়া উপস্থিত হইলেন। 
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দ্ময়ন্তী।তাহার নিভৃত মন্দিরে অপাধিব তেজোমগ্ডিত এক 
যুবা পুকবকে সহসা৷ উপস্থিত দেখিয়া চমকিত হইলেন 
এবং বিস্মিত মনে জিজ্ঞাসা করিলেন। “মহাভাগ, আপনি 
কে? শত রক্ষী পুরুষ দিবানিশি আমার গৃহ রক্ষা 
করিতেছে, আপনি কিনুপে তাহাদের অতিক্রম করিয়া 
এস্থানে আগমন করিলেন? আর এক্্‌প ভাবে আপনার 
আমার গৃহে প্রবেশের প্রয়োজনই বা কি? নল 
উত্তর করিলেন, “্নুপ নন্দিনিঃ আমি দেবদূত নিষধরাজ 
নল। দেবরাজ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম আপনাকে 
বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া এই নগরে আগমন 
করিয়াছেন। আমি তাহাদের আদেশ লইয়া /পখানে 
আসিতেছি। তাহাদের শক্তিবলে রক্ষী পুরুষেরা 
ও আপনার সহচরীগণ কেহ আমায় দেখিতে পায় 
নাই। এখন আপনার অভিগ্রায় কি, আমায় -তাহা 
অনুগহ করিয়া জানাইলে তাহাদিগকে গিয়া বদি 
পারি ।* 

নলের কথ! শুনিয়। দময়ন্তী লঙ্জানম্র বদনে কহিলেন, 
“হে নি্ষধরাজ, দেবগণের চরণে আমার শত গরণায। 
ভাহাঁদের এই উদার প্রস্তাবে 'আনার পিতৃকুল 
গৌরবাদ্িত হইল। বোধ করিতেছি! ' কিন্তু  ভাহাদের 
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নিকটে আমার নিবেদন এই, আমি সামান্ত মানবকুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং সেই কুলজাত এক ব্যক্তিকে 
আমার অনুরূপ স্থির করিয়া মনে মনে তাহাকেই, 
বরণ করিয়াছি। হংসমুখে গুধবার্ত। শুনিয়া আমি 
বাহার পক্ষপাতিনী, তিনি দেবগণের সন্দেশ লইয়া 
আম'র সন্গুখে উপস্থিত, তিনি ভিন্ন অপর কাহাকেও 
মনোনীত কর! আমার পক্ষে আর সম্ভর নহে।” 

দ্বময়ন্তীর কথ। শুনিয়। নল উত্তর করিলেন, "তদ্গে) 
আপনার মধুর কথ। শুনিয়া! আমি ধন্য ও রুতার্থ হইলাম । 
"কিন্ত লোকপালগণ ষখন আপনার অতিলাধী হইয়া 
উপহ্থি্, তখন আপনি কি কারণে এক জন সামান্ত 
মন্ষ্কে মনোনীত করিতেছেন? আমি দেবগণের 


দৌত্য কার্ধ্যে আসিয়। এখন কিরূপ স্বীয় স্বার্থ সাধনে 
প্রবৃতত হইব? তাহারা আমাব় কি কহিবেন? আপনি 


দয়া করিয়া এই কঠিন সমস্কার মীমাংসা করিয়া দ্দিন।% 
'দময়্তী কহিলেন, "রাজন, আপনাকে সে তয় 
করিতে হইবে না। আপনি ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ 
আমার, শ্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইবেন, তখন আমি 
সর্ব সমচ্ষে আপনারই গলে মাল্যদান করিব; তাহ! 


লে আপনাকে আর দোধতাদী হইতে হইবে না।” 
€ 
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নল দ্রেবগণের নিকট ফিরিয়া গিয়। দময়ন্তী যাহা 
যাহা কহিয়াছিলেন, সমুদয় জানাইলেন। শেষে স্থির 
হুইল, সকলে মিলিয়! শ্বয়ন্থর সভায় উপস্থিত হইয়া 
দময়্তরীকে, পয়ীক্ষ! করিবেন। 

ক্রমে দময়স্তীর স্থয়ন্বরের দিন উপস্থিত হইল । বিদর্ভ 
নগরে প্রতি গৃহ দ্বারে মঙ্গল ঘট, আকাশ ছাইয়া ন্মনা 
বর্ণের নিশান উড়িতেছে, গীত বাদো নগর কম্পিত 
অহুরক্ত প্রজাগণের উল্লাসে রাজধানী পূর্ণ; কারণ, নান 
দেশ হইতে কেবল রাঙ্গগণ নহেন, কিন্ত স্বর্গের দেবুতার।ও 
তাহাদের রাজকন্তার আশায় বিদরে অধগমন 
করিয়াছেন। 

রাজভবনে বিপুল শ্বর়ম্বর সভা । সুদীর্ঘ স্বরণ ্তস্তশ্রেনী, 
উজ্জ্বল তোরণসমূহ “ও বহুবিধ বিচিত্র আসনে 
পূর্ণ হইয়া সে গৃহ দেবলোকে ইন্ত্রসতার রূপ ধারণ 
করিয়াছে। 

বিদর্ভরাজ পুণ্য তিথি, শুভ সময় ও গবিভ্র ক্ষণে 
সমাগত রাজগণকে সভাস্থলে আহ্বান করিলেন; 
শরতের নির্মল আকাশে অগণ্য নক্ষত্রের হ্যায় * সেই 
বিপুল সভায় রাজগণ শোভা পাইতে লঞ$গিলেন। যথা 
সময়ে দময়স্জী ধীরে ধীরে সতাগৃহে প্রবেশ করিলেন ।' 
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বন্ধ ও পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া! তাহার সুঠাম ও জুন্দর 
দেহের পবিভ্র. সৌন্দধর্য যেন উথনিয়া পড়িতেছে। 
তাহার বিনঅ আননে লজ্জার কি কমনীয় দীপ্তি! পিতা 
ভীমসেন স্গেহে সঙ্গলনয়নে কন্ঠার সৌন্দর্য দেখিয়া 
গ্রীতিতরে তাহাকে মনে মনে কত আশীর্বাদ করিলেন । 
সমষ্টাত দেব ও রাঙ্গগণের শত মুগ্ধ দৃষ্টি যুগপৎ দমযন্তীর 
প্রত্তি আকুষ্ট হইল। 

দময়ন্তী সঙ্গ ও ললিত দৃষ্টিতে সভাগৃহের চারিদিকে 
চাহিয়া * দেখিলেন। হংসমূখে গুণের প্রশংসা! শুনিয়া 
অবধির্ী1হাকে তিনি মনে মনে বরণ করিয়াছেন। কোথায় 
তিনি, দময়ন্তী কিয়ৎক্ষণ নিশ্চলতাবে দণ্ডায়মান 
বৃহিলেন। সহস। একি ! দেখিলেন, দূরবর্তী আসনে রূপ 
ও সর্বাবয়বে অবিকল নলের মণ পাঁচ জন পুরুষ উপবিষ্ট 
রহিয়াছেন, তাঁহাদের পরম্পরের এমন আশ্চর্য সাধৃত্ত, 
যে কোনও লক্ষণে এক হইতে অপরকে চিনিয়া লওয় 
দুষ্টর | 

বিপুঙ্ স্বয়দ্ধর সভাতলে কল্পনার অতীত এই বিপদে 
আঁপন$কে সহ! নিক্ষিপ্ত দেখিয়া বিদর্ভ রাজহুহিতা 
কিয়ৎক্ষণ তজিত হইয়া রহিলেন। তিনি বুবিলেন, 
আদবগণের প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়াছেন বলিয়। তাহারা 
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ঝাহাকে বঞ্চনা করিবার উদ্দেশে সকলে নলের মঠ 
ধরিয়া সতায় উপস্থিত হইয়াছেন। তখন দময়ন্তী 
তক্তিতরে দেবগণের চরণে শরণাপর হইলেন এবং মনে 
মনে প্রতোকের নাম ধরিয়া সকাতরে বলিতে লাগিলেন, 
“হে দেবগণ, আপনার! আমার সকল অপরাধ মার্জনা 
করুন। আমি নল ভিন্ন আর কাঁছাকেও জানি না হংযযু.শ 
তাহার গুণাবলী শুনিয়। অবধি আমার হৃদয় তাহাতেই 
অনুরক্ত হইয়াছে, তাই আমি আপনাদের শ্লা্য প্রস্তাবে 
উপেক্ষা করিয়াছি । আপনা 1 আমার প্রতি প্রসন্্, হইয়া 
স্বীয় স্বীয় আকার ধারণ করিলেই আমি পুণাশোক নল 
রাজাকে নিরূপণ করিতে পাবিব। এজাঁপতি তীহ2্ষই 
আমার পতিরপে নির্দেশ করিয়াছেন। নল ভ্রমে 
অপর কাহারও কঠে মাল্য দিয়া পাছে ধর্ণে পতিত 
হই, এই ভয়ে ধর্ম রক্ষার জন্ত আমি আপনাদের শরণ 
ভিক্ষা করিতেছি। পৃথিবীর ধর্ম রক্ষার ভার ষীাহাদের 
হস্তে) তাহারা তির এই ছুপ্তর বিপদ সাগর হইতে আজ 
অ।মায় আর কে রক্ষা করিবে ?” 

বিদর্ভ রাক্ষকন্যার এই করুণ প্রার্ঘ" পুনিয়া 
গেবগণ হাহার প্রতি দয়া পরবশ হইয়া সত্বীয় স্বীয় চিহ্ন 
প্রকাশ করিলেন। তখন দময়ন্ত্রী অগ্রসর হইয়। নলের» 
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গলে মাল্যদান করিবামঃআ সেই বিপুল সতা। হইতে ধন্য 
ধন্য রব উখিত হইল। দময়স্তী দেবগণকে অতিক্রম 
করিয়! তীহাকে বন্কণ করিলেন দেখিয়া নিষধরাঁজ ভীতি 
গ্রফুল্প মনে কহিলেন, “কল্যাণি, তুমি অদ্য 'আঘায় যে 
গৌরবে ভূষিত করিলে, তাহার অনুরূপ সৌভাগ্য প্রদানের 
শক্তি আমার নাই। “যত দিন জীবন থাকিবে, আমি 
কায়মনোবাক্যে তোমারই থাঁকিব।* 

অনস্তর নল ও দময়ন্তী দ্েবগণের সম্মুখে গিয়। 
বিন শিরে প্রণত হইলে, তাহারা নলকে আটটা বর 
এরদান করিলেন। অগ্নি ও বরুণ কহিলেন, "তুমি ইচ্ছা 
করিবীাত্ আমরা তোমার নিকট উপস্থিত হইব ।” যম 
কহিলেন, "তুমি যদৃচ্ছাক্রমে রুদ্ধ করিলেও তোমার মত 
স্ুদ্বাদু অন্ব্যপ্রন কেহই প্রন্তত করিতে পারিবেনা। 
আর নুথে ছখে চিরদিন ধর্মে তোমার অবিচলিত নি! 
থখকিবে” দেরগণ বর কন্তাকে আধীর্ববাদ করিয়। হবর্গে 
প্রস্থান করিলে পর মহারাজ ভীম যথাবিধি কন্তার 
গুভ বিবাহ দিলেন। 

একদিন মহারাজ নল তীহার কনিষ্ঠ ভ্রাত' পুরের 
৬লহিত পাশ! ধেঁলিতে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমুদয় ধন 
সঙ রাঙ্য হারিবেন। দময়স্তী এই সর্বনাশ উপস্থিত 


ধৃত 
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দেখিয়া তাহার বিশ্বস্ত সারথি বাঞ্িককে পয 
কহিলেন, “সারথে, মহারাজ যেরূপ আরম্ত করিয়াছেন, 
তাহাতে কি সর্ঘনাশ ঘটে জানিনা) শতএব, তুমি ত্বরায় 
রথ প্রস্তুত করিয়া আমার পুত্র কন্া ইন্দ্রসেন ও 
ইন্ত্রসেনাকে আমার পিতার গৃহে লইয়া যাও। আর তুমি 
এখন যথা ইচ্ছ! গমন করিতে পা, বিধাতার কৃপায় স্থদিন 
আসিলে পুনরায় আমাদের কার্যে নিযুক্ত হইও।” 
বাঞ্জিক রাজমহিষীর আদেশে ইন্জসেন ও ইন্ত্রসেনাকে 
বিদর্ভদেশে মহারাজ তীমের নিকটে রাখিয়া অযোধ্যায় 
গিয় তথাকার রাজ! খতুপর্ণের সারথ্য গ্রহণ করিল। 

এদিকে নল পুদ্দর কর্তৃক সর্বাস্বাস্ত হইর্পে সে. 
উ্াহাকে উপহাস করিয়া কহিল, “রাঙ্গন, পুনরায় 
দ্যুতারস্ত হউক । এবার দময়ন্তীকে পণ রাখিয়া আপনাকে 
মুক্ত করুন।” পু্ধরের এই কটুক্তি শ্রবণে মন্খ/হত হইয়া 
নল আপনার সমূদায় রাজপরিচ্ছদ ও অলুঙ্কার খুলিষা 
সামান্য একখানি বস্ত্র পরিয়। রাজভবন হইতে বাহির 
হইলেন, দময়ন্তীও অঙ্গের সমুদয় রন্্রভৃষণ রাখিয়া 
একবসন! হইয়া নলের অন্ুগাষিনী হইলেন । 

পুর অক্ষক্রীড়ায় জ্োষ্ঠের রার্জ্য লাভ করিয়! 
নগর মধ্য ঘোষণা! করিয়া দিল, “ঘে ব্যক্তি নলের 
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পক্ষ অবলম্বন করিবে কি কোন প্রকারে তাহাকে 
সাহায্য করিবে, আমি তাহার সর্বস্ববহ প্রাণ 
লইব।” এই দুরুরস্থায় পড়িয়া নল নগরের বাহিরে 
কয়েক দিন অনাহাঁরে কাটাইলেন। একদ্দিন প্রবল 
ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাঁতর হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি 
করিতে করিতে সম্মুখে একদল সুবর্ণপক্ষ অপূর্্ম পক্ষী 
দেখিতে পাইলেন ; তাহাদিগকে ধখিয়া নল মনে মনে 
ভাবিলেন, ইহাদের ধরিয়া অদ্যকার আহার সম্পন্ন করি, 
শির ইহাদের স্ন্দর পক্ষ বিক্রয় করিলেও কিঞ্চিৎ 
আর্থলাত হইবে । এই ভাবিয়া তিনি স্বীয় পরিধেয় 
একত্র বসনখানি পক্ষীদের উপরে নিক্ষেপ করিবামান্র 
তাহার| বস্ব লইয়। আকাশ, থে উড্ডীন হইল এবং 
দেখিতে দেখিতে অদৃগ্ত হইয়া গেল। এই ঘোর বিপদে 
নল ও দময়ন্ত্ী উভয়ে অবশিষ্ট বসন খানি পবিয়া 
অতি কষ্টে গাসন করিতে লাগিলেন। নল দময়স্তীকে 
পিতৃগৃহে গমন কবিতে (বার বার অনুরোধ করিতে 
লাগিলেন)কিন্ত দময়ন্তী নলকে একপ অবস্থায় রাখিয়া স্বয়ং 
পি হুগুহের সখ ও এথর্ম্য সন্্রোগ করিতে কোন ক্রমেই 
সম্মত হইলেন নী। এইরূপে বহুক্ষণ ভ্রমণ করিতে করিতে 
নল ও দময়ত্তী এক নির্জন স্ুরম্য বনহমিতে গিয়া উপস্থিত 
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হইলেন। ক্ষুধা ও পথশ্রমে উভয়েই এমন ক্লাস 
হইয়াছিলেন, যে এক বুক্ষতলে শয়ন করিবামাত্র গভীর 
নিদ্রায় তিভূত হইয়া পড়িলেন। ব্রাজ্যত্রষ্ট ও পুত্র কন্ঠা 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। এবং সুথ সম্পদে বর্ধিতা দময়স্তীকে 
সহসা এমন ক্লেশে পতিত দেখিয়া নলের অস্তঃকরণ এমন 
গতীর বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়াছিল,যে প্রগাঢ় নিদ্রায় কাতর 
হইয়াও তিনি অধির্কক্ষণ সুস্থিবু থাকিতে পারিলেন না; 
অল্লক্ষণ পরেই জাগরিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে 
লাগিলেন, আমারই জন্য এই সুকুমারী রাজকন্ত] 'এত কষ্ট 
তোগ করিতেছেন, অতএব ইহাকে ত্যাগ করিয়৷ আমার 
জন্য কোথাও গমন করা৷ উচিত, তাহা হইলে ইনি ধবন্তই 
পিতার গ্ুহে গমন করিবেন। ইনি যেরূপ তেজন্বিনী, 
মে কোন বিপদ উপস্থিত হউক না, আপনাকে যে তাহা 
হইতে অকুক্ঠিত ভাবে রক্ষ। করিতে পারিবেন, তাহাতে 
আঁমাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 

এই তংবিয়া নল উভয়ের পরিধানের একমাত্র বসন 
খানি ছুইতাগে বিভক্ত করিয়া অর্দথগ্ড স্বয়ং গ্রহণ 
করিলেন এবং নিদ্রিতা পত্থীকে লম্বোধন করিয়া সজল 
নয়নে কহিতে লাগিলেন, “অয়ি মহাঁতাগে। ভুবি 
ধর্মভুষণে ভূষিভা, সুতরাং কোন অবস্থাতেই তোমার 
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শঙ্কার কারণ নাই। দ্থয়স্বর সতাতলে তোমার আকুণ 
আহ্বানে যাহারা তোমার ধর্ম রক্ষ। করিয়াছিলেন, আমি 
তাহাদেরই হস্তে তোমার নিষলঙ্ক জীবন অর্পণ করিয়া 
নিশ্চিন্ত মনে বিদায় লইতেছি। ধর্শ যদি প্রসন্ন হন, 
তবে তোমায় আমায় আবার মিলন হইবে 1” এই 
বলিয়া নল দেবগণের "চরণে ভক্তিভরে প্রণত হইয়া 
যাইতে উদ্যত হইলেন? কিন্তু দময়স্তীর গ্রতি তীহার 
অমুবাগ এমন গাঁ ছিল, যে সহজে তাহাকে ত্যাগ 
করিয়া যাইতে পারিলেন না, মন্যুগ্ধের মত অনেকক্ষণ 
পরয্য্ বার বার গমন ও প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন । 

নল প্রস্থান করিবার কিছুক্ষণ পরে দময়ন্তীর নিদ্রাতক্ 
হইল । তিনি নলকে সম্মুখে মা দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া 
উম্মতার ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক ক্ষুধি্ত 
অজগরের সম্গুথে পতিত হইলেন; তিনি কি করিবেন, 
কিছুই স্থির ক্ষরিতে পারিতেছেন না, এমন সময়ে এক 
ব্যাধ তাহার আর্তনাদে তথায় উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ 
লর্পকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল। 

ইহার পর দময়নত্রী অনাথার ন্যায় বহুদিন সেই ভীষণ 
অরণো ভষণ 'করিতে করিতে অবশেষে এক হুন্মর 
জাশ্রমে উপস্থিত হইয়! তথায় কঠোর ব্রতধারী কতিগর 


৭8 


৯ পাস্সিপিপপি পিসি লাস্ট রসি তি ৩ পপি পি তি পি লী তা শাপলা ভি িপীতিনপ সি সসিদ তি পাস পা পরস্ফিপস স্তর উপ পাতি উস 


[চাপকে দেখিতে পাইলেন। 'দময্তী উহাদের চ চরণ 
বন্ধন! করিয়া কহিলেন, ণ্হে মহাভাগ তপোঁধনগণ, 
আপনাদের তপন্তার কুশল ত?"* তাহারা জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “অয়্ি কল্যাণি, তুমি কে? তোমার রূপ 
দেখিয়া তোমাকে এই বন, পর্বাত বা আোতম্বতীর অধিষ্ঠাত্রী 
দেরতা বলিষ। বোঁধ হইতেছে, এক্ষণে তোমার পরিচয় 
প্রদাম কর” দময়ন্তরী টন্তর করিলেন, «ছে তাঁপসণণ, 
আমি দেবত। নহি। আমি বিদ্ভলাজ তীমসেনের কন্া 
দময়ন্তী। যিনি তেজে হুর্স্ের গায়, রূপে ইন্দ্রের স্যাম 
এবং বীরত্বে বরণের স্যার, সেই ধর্মপরায়ণ, সতাপ্রিয 
নিষধরাঞ্জ নল আমার স্বামী। তিনি কার্ট দাতে 
রাজ্যলঈট হইয়া বনশাষী হইয়াছিলেন, আমিও তাহার 
অনুগামিনী হইর়াছিলাম, কিন্তু তিনি নিদ্রিভাবস্তায় 
আমায় ত্যাগ করিয়! কোথায় গযঘন করিয়াছেন, তাহা 
আমি জাঁনি না; তাহার অন্বেশণে বহু স্থান দৃমণ করিয়বও 
তাহার উদ্দেশ পাইতেছি না” তাপসগণ তাহাকে 
আঙখীল দি! কহিলেন, “কলাণি। আমন্রা তপঃপ্রভাবে 
দেখিতেছি, যে শীদ্তই স্বামীর সহিত তোমার মিলন 
হইবে 1” এই বলিয়া তাহার! ভতপোঁবন গহ তখা 
হুইতে তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হলেন । 
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দময়স্তী সে স্থান হইঢে ভ্রমণ করিতে করিতে এক্‌ 
নির্শলপলিল। নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় 
এক দল বণিক স্ত্রোত গার হইয়। চেদিরাজ স্মুবাহুর 
রাজ্যে গমন করিতেছে, দেখিতে পাইয়! তিনি্তাহাদের 
সহযাত্রী হইলেন। পথে অনেক দিন গত হইলে এক 
দিবস নণিকগণ এক দীর্ধিকার তীরে রাত্রি যাঁপন করিবার 
জন্য অবস্থিতি করিতে লাগিল, সহসা মধ্য রাত্রিতে 
এক দল বন্য হস্তী আসিয়। তাহাদিগকে আক্রমণ করিল । 
অধিকাংশ বণিক হস্তীর আক্রমণে বিনষ্ট হইল) যাহার। 
পলায়ন করিয়া প্রাণে ঝাচিল, তাহারা “এই অলক্ষণা 
নারী"শীমাদের সগ লইয়াছিল বলিয়াই আমাদের এত 
অকল্যাণ ঘটিণ” বলিয়া দময়ন্ত্ীর ঞরতি অত্যাচার করিতে 
উদ্যত হইল। দময়ন্ত্রী তখ। হইতে পলায়ন করিয়! 
ভষঘণ করিতে কৰিতে সুবাহু রাজার রাজ্যে গিরা উপস্থিত 
হইলেন; অর্ধ বসন।, রুক্ষকে শা, অনাহ।রে কশ। দময়ন্তীকে 
উন্মাদ্দিনী স্থির করিয়া রাঞজপথ্রে বালকের তাহার 
চারি দিক বেষ্টন করয়া উপহাস, বিদ্রপ ও মহা কোলাহল 
করিতে লাগিল। 

সেই সময়ে* ম্থুবান্থ রাজার জননী বরাজপ্রাসাের 
উপরিভাগে বায় সেবন করিতেছিলেন। . পথের 
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ঘালকের! এক অনাখ! রমণীর প্রতি এমন উপদ্রব 
করিতেছে দেখিয়! ভাহার মনে অতানস্ত দয়। হইল, তিনি 
তৎক্ষণৎ তাহাকে সমীপে আনিতে স্বীয় বিশ্বস্ত পরিচারিকা 
প্রেরণ কারিলেন। দময়স্তী সমীপে নীত হইলে রাঞ্মাতা 
সঙ্গেহে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ্বৎসে, তুমি কে? 
তোমার দেহ আঁভবণহীন ও মলিন বসনে আরত থাকিলে 
অপূর্ব রূপ দেবি! তোমাকে সন্ত্রস্ত কুলের নারী বলিয়া 
বোধ হইতেছে, অতএব তুমি আপন পরিচয় দাও” 
দময়্তী রাজজননী কর্তৃক এইরুঁপ অভিহিত হইয়া নাম ধাম 
গোপন রাখিয়া সজল নয়নে আপনার অবস্থা সবিশেষ 
বর্ণনা কলিলেন। বাঙ্গমাত। দময়ন্তীর অবস্থ। জাত হইয়া 
করুণ হৃদয়ে তাহাকে বলিলেন, “ভদ্রে, তুমি আমার গৃহে 
থাক, আমি তোমার শ্বামীর উদ্দেশে চারিদিকে দৃত 
প্রেরণ করিব, তুমি আমার নিকটে থাকিয়। অবস্থাই 
স্বামীর দর্শন লাভ করিবে ।” দ্রময়স্তী উত্তর করিলেন, 
"বীরজননি, আমি আপনার নিকে থাকিব, কিন্তু আমার 
কয়েকটী নিয়ম আছে, তাহা আপনাকে পালন করিতে 
হইবে। আমি কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজন বা পঘম্পর্শ 
করিব না এবং অন্ত পুরুষের যুখ দর্শন করিব না এবং ে- 
সকল দূত আমার স্বামীর অন্বেষণে প্রেরিত হইবেন, 
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ভাহার। ফিরিয়া আদিলে আমি স্বয়ং তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিব; এই নিয়মগুলি গালিত হইলে আঙ্মি 
আপন|র ভবনে বাস করিতে প্রস্তুত আছি।” রাহজননী 
সম্মত হইয়। দময়স্তীকে স্বীয় কনা রাজকুমারী »সুনন্দার 
সহচরী পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দময়ন্তী রাজমাতার 
ন্বেহ 8 যহ্থে তথায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন। 

এ দিকে মহারাঞ্জ নল দময়ন্তীকে * পরিত্যাগ করিয়া 
কিছু দুর আসিয়া দেখিলেন, এক বনে ভয়ানক আগুন 
লাগিয়াছে, এবং তাহার মধ্য হইতে «কোথায় মহারাজ 
*“নণ) আমায় রক্ষা কর” বলিয়! কেহ তাহার না ধরিয়া 
ডাকিন্নছে। নল দ্রুতপদে তথায় গিয়া দেখিলেন, এক 
বৃহৎ অজগর তথায় পড়িয়। রহিয়াছে । সে তাহাকে 
দেখিয়। বলিল, প্রাঞ্জন, আমার নাম কর্কোটক, আমি 
একবার দ্েবর্ষি নারদকে প্রবঞ্চন! করিয়াছিলাম বলিয়। 
তিনি আমায় এই শপ দেন, যে পর্যান্ত না মহারাজ নল 
আসিম! তোমার উদ্ধার করেন, ততদিন তোমায় এই 
স্থানে জড়ের মত পড়িয়া! গ্রাকিতে হইবে । সেই অবধি 
আমি এখানে জড়ের মত পড়িয়া আছি। এখন আপনি 
আমায় না বাচাইরে আমায় এই দাবানলে পুড়িয়। মরিতে 
কুইবে। আমায় তুবিতে আপনার কোন কষ্ট হইবে ন/ 
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আমি এখনই অতি. ক হইব" ” এই বলিয়া কর্কোটক 
প্অঙ্থুলির স্তায় ক্ষুদ্র হইলে নল তাহাকে লইয়া তথা হইতে 
প্রস্থান করিলেন। কিছ দুর গন করিলে পর কর্কোটক 
উাহাকে কহিল, “মহারাজ, আপনি কয়েক পদ গণনা 
করিয়া গমন করুন, আমি আপনার উপকার করিব।” 
নল তাহাই করিলেন? দশম পাদ পুর্ণ হইলে কর্কোটক 
নলকে দংশন করলি এবং তৎক্ষণাৎ তাহার পূর্বব রূপ 
নষ্ট হইয়া গেল। নল তখন আর আপনাকে আপনি 
চিনিতে পারিলেন নাঁ। কর্কোটক কহিল, “মহারাজ, 
কেহ যাহাতে আপনাকে আর চিণিতে না পারে। সেই 
উদ্দেশে আমি আপনার রূপ নষ্ট করিয়াছি। আপনি 
এখন বাহুক নাম লইয়া অযোধ্যায় গিয়া মহারাজ 
খতুপর্ধের সারধ্য' স্বীকার করুন। তিনি অক্ষক্রীড়ায় 
নিপুণ, আপনি তাহাকে অশ্বচালন বিদ্যা শিক্ষা দিয়া 
তাহার পরিবর্তে অক্ষবিদ্যা শিক্ষা করিবেন। যখন 
আপনার পূর্বরূপ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইবে, আমার 
নাম স্মরণ করিয়। এই বন্ধপ্বয় পরিধান করিবেন।” এই 
বলিয়! বন্ত্রযু্গল দিয়া কর্কোটক বিদায় হইল। 
এদিকে বিদর্জরাঞ্জ তীম বহুদিন «কন্যা জামাতার 
উদ্দেশ না পাইয়। তাহাদের অন্বেষণে চারিদিকে দু 
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প্রেরণ করিলেন। স্ুদেব নামক ব্রাঙ্গণ সুবাহু বাজার 
রাজ্যে গিয়া দময়ন্তীত্ন সন্ধান পাইলেন। সুদের 
রাজমাতাঁর নিকট গিয়া সমুদয় বর্ণন করাতে তিনি 
দম্যস্তীকে আপনার' ভগিনী ছুথ্তা বলিয়া চিনিতে 
পারিলেন এবং শীদ্বই বহু লোক সঙ্গে দিয়া মহা সমারোহে 
দময়্ত্রীকে তাহার পিতার গৃহে পাঠাইয়৷ দিলেন। 
ইহার পর মহারাজ ভীম জামাতার অন্বেষণে চারিদিকে 
দুত প্রেরণ করিলেন। দময়ন্তী তীহাদিগকে বলিয়! 
দিলেন, «আপনারা সমুদয় রাজ্য, সকল সতামধ্যে 
“গিয়া 2কহিবেন, “তুমি নিদ্রিতা পত্বীর অর্ধ বস্ত্র লইয়! 
তাহাঞ্কে. একাকিনী রাখিয়া কোথায় গমন করিলে? 
পর্দীক রক্ষা করা পতির সর্ধপ্রথম কর্তব্য; তুমি কিরূপে 
তাহাতে উদ্রাসীন রহিলে ?” এই বাক্য শুনিয়া যিনি 
যে উত্তর দিবেন, আপনারা আসিয়। আমায় তাহার 
সবিস্তার বর্ণনা করিবেন ।* 
এই ঘটনার বহুদিন পরে পর্ণাদ নামে এক ব্রাঙ্গণ 
ধতুপর্ণ রাজার রাজধানী হইতে ফিরিয়া আসিয়। দময়স্তীকে 
কহিলেন, “রাজপুত্রি, আমি মহারাজ খতুপর্ণকে আপনার 
বাক্য শ্রবণ করাইয়াছি, কিন্তু তিনি ও তাহার সভাসদ্দেরা 
ক্ষেহই তাহার উত্তরে কিছু বলিলেন না। আমি নৃপতির 
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নিকট বিদায় লইয়। আসিতেছি, এমন সময়ে মহাঁরাঁজার 
+হ্বশাল হইতে বাহুক নামে এফ অতি কুৎসিত পুক্ুষ 
বাহির হইল ঃ সে ব্যক্তি অশ্ব ও বন্ধন বিদ্তায় সুনিপুণ। 
বাহুক খন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ও অশ্রত্যাগ করিয়া কহিল? 
'নলরাজা অতি ছুরাবস্থায় পতিত হইয়াই পত্বীকে বনে 
পরিত)াগ করিয়াছিলেন, তাহার হৃদয় তখন স্থির ছিল ন।, 
সুতরাং তাহার জন্য দময়ন্তীর গতির প্রতি তুদ্ধ হওয়া 
উচিত নয়।” ৃ 
দ্ময়ন্তী এই কথ। শুনিয়া সুদেবকে আহ্বান করিয়া 
কহিলেন? “হে দ্বিজ, আপনি খতুপর্ণ রাজার নিকটে ত্বরায় , 
গমন করুন। তহাকে গিয়। কহিবেন, দময়স্তী নুলের 
উদ্দেশ ন! পাইয়। পুনরায় বিবাহ করিবেন স্থিব 
করিয়াছেন। অনেক ধাজ! ও রাজকুমার তাহার দ্বিতীয় 
বয়ঘর উপলক্ষে বিদর্ভ নগরীতে উপস্থিত হইয়াছেন। 
আপনি ইচ্ছ! করিলে ত্বরায় আগমন করুন।” মহারাজ 
খভুপর্ণ সুদেবের মুখে দ্ময়স্তীর দ্বিতীয় শ্বয়দ্বরের কথা 
শুলিয়। বাছককে ডাকিয়া কহিলেন, “হে অশ্ববিদ্যানিপুণ, 
আমি শ্রবণ করিলাম, আগামী কল্য দময়স্তী পুনরায় 
স্বাধী গ্রহণ করিবেন, আমি তাহার, শ্বয়ম্বর সভায় 
উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করি। অতএব তুগ্নি 





উ১ 


আচ পন 


যেরূণে পার, একদিনের মধ্যে আমায় বিদর্ভ নগরীভে 
লইয়া চল ।” ও 

বাহুক এই কথা শুনিয়। মনে মনে বিবেচনা করিতে 
লাগিলেন, “আমি দময়ন্তীকে বন যধ্যে একাকী পরিত্যাগ 
করিয়। যে, তয়ানক অপরাধ করিয়াছি, এত দিনে বুঝি 
আম্ঠয় তাহার উপযুক্ত দ পাইতে হইল; কিন্তু আমি 
দময়স্তীর হৃদর জানি, তাহার ন্যায় *পত্রী যে আমায় 
একেবারে ভূপিবেন, তাহ! কোন রূপেই বিশ্বাস হইতেছে 
না, অতঞকব, একবার বিদর্ভে শিল্পা স্বচক্ষে সযুদয় দেখিয়া 
আসি ।” 

এই বলিয়া বাহক অশ্খশালে গিয়া চারিটী সুশিক্ষিত 
অশ্ব রথে যোজনা করিলেন । খতুপর্ণ রাজা বাষির্ককে 
লইয়! তাহাতে আরোহণ করিলে বাহুক বায়ুবেগে রথ 
চালন। করিতে লাগিলেন ! দেখিতে দেখিতে বূথ, পর্বত, 
নদ, নদী, অরণ্য ও প্রাস্তর অতিক্রম করিয়৷ ধাবিত হইতে 
লাগিল। কিছু দূর গিয়। প্রবল বাযুভবে রাজার উত্তরীয় 
বসন সখলিত হইয়া ভূপতিত হইল। রাজা বাহুককে 
তৎক্ষণষ্ঠ২ং কহিলেন “বাহক, রথ স্থাপন কর, আমার 
উত্তরীয় পতিত ঞইয়াছে, বাষ্ক গিয়। উহা আনয়ন 
ক্ষরুন।” বাহক উত্তর করিলেন, "রাজন, যে স্থানে 

নি 
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. আপনার উত্তরীয় পতিত হইয়াছে, আমরা তথা হইতে 
যোজন দুরে আসিয়াছি, সুতরাং এখন উহা! আনয়ন করা 
অসম্ভব ।” 

এইরূপে কিছুদূর যাইতে যাইতে খতৃপর্ণ রাজ! অদৃরে ' 
এক বিশাল বিভীতক বৃক্ষ দেখিয়া কহিলেন, “সারধে, 
অশ্বচালন বিদ্যায় তুমি ধেবপ পারদর্শা, আমিও শেইরূপ 
গণন] বিদ্যা জানি ।” এই বলিয়া রাজা সেই বিতীতক 
বৃক্ষের এক বৃহৎ শাখায় কত পত্র, ফুল ও ফল আছে, 
তাহ! নির্ণয় করিতে লাগিলেন । বাহুক সেই*বৃক্ষশাথার 
একদেশ ছেদন করিয়া গণনা করিয়া দেঁখিলেন, রাজার 
কথা যধার্থ। তখন বাহক কহিলেনঃ “মহারাজ, আপনার 
এইট ক্ষমতা দেখিনা আমি বিশ্মিত হইয়াছি, আমার 
আপনাকে ইহা দান করিতে হইবে । আমি আপনাকে 
তাহার পরিবর্তে অশ্ববিদ্যা দিব |” রাজা কহিলেন; 
“বাহক, তোমার বিদ্যা তোমার থাকুক, আমার বিদ্যা 
তুমি গ্রহণ কর।” এই বলিয়া রাজ! খতৃপর্ণ বাহুককে 
অক্ষবিদ্যা দান করিলেন অক্ষবিদ্যা প্রভাবে নলের 
দেহ হইতে এক পুরুষ বাহির হইল এবং নলকে সম্বোধন 
করিয়া কহিল, “মহারাজ, আমি কলি, ঈময়স্তী শবয়ন্বর 
সতায় দেবগণ ও'আমাকে অতিক্রম করিয়া আপনাকৈ 
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এ 
বিবাহ করিয্নাছিলেন, বিয়। আমি আপনার সর্বনাশ 
করিবার উদ্দেশে এতদ্দিন আপনার শরীরে বাস করিতে 
ছিলাম। আপনার রাজাযনাশ ও সকল হুরবস্থা আমিই 
ঘটাইয়াছি। দময়ন্তীর শাপে ও কর্কোটকের বিধে*এতদিন 
আমি জর্জরিত হইয়। আপনার দেহে বাস করিতে- 
ছিলান্গ, এখন চলিলাম।” এই বলিয়া কলি বিদায় 
লইল। নল সুস্থ হইলেন। 

খতুপর্ণ রাজা সেই দিবস সায়ংকালে বিদর্ত নগরীতে 
উপস্থিত হুইলেন। মহারাজ ভীম সহসা তাহার আগমনের 
কারণ বুঝিতে না পারিয়া সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়] 
সাহার জন্য এক স্বতন্ত্র প্রাসাদ্দ নির্দেশ করিয়া দিলেন। 
মহারাজ খতুপর্ণ বার বার অনুদন্ধানী করিয়াও স্বয়দ্ষরের 
কোন উদ্যোগ না! দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। 

দময়স্তী অস্তরাল হইতে উহাদের তিনজনকে দেখিয় 
সবযু বিশ্বস্ত পরিচারিকা কেশিনীকে ডাকিয়া কহিলেন, 
“এই বিরূপ |পুরুষ কি করেন, সমুদয় দেখিয়া! আসিয়! 
আমায় জানাও।” কেশিনী ফিরিয়া আলিয়! কহিল, 
“নপকুষীরী, অতি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আসিতেছি। 
ৰাহুক অতি ক্ষুদ্র কারে প্ুবেশ করিবার সময়ও নত হন না, 
কিন্ত তাহার দি মাত্র ক্ষুঙ্র. ঘার বিশ্বৃত হইয়। থাকে। 
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খতুপর্ণ রাজার জন্ঠ নানা পণ্ড ম্রাংস প্রেরিত হইয়াছিল এবং 
তৎসমুদয় প্রক্ষালন করিবার জলের জন্য কতকগুলি শৃন্ত 
কল্মী স্থাপিত ছিল। বাহক দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সেই 
গুলি “জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। অগ্নি জালিবার জন্ত* 
এক গুচ্ছ তৃণ লইয়া! তিনি মনে মনে স্র্য্কে ধ্যান 
করিবামাত্র তাহ! প্রজ্বলিত, হইয়া উঠিল, ইহ] দেখিয়। 
আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি।” 

দময়ন্তী ইহা শুনিয়া কেশিনীকে পুনরায় আদেশ 
করিলেন, “বাছুক যে মাংস রন্ধন করিয়াছেনঃ তুমি তাহা 
লইয়া আইস, আনি তাহার স্বাদ লইয়] তিনি নল কিন! 
স্কিন করিব।” কেশিনী বাছকের কৃত মাংস 
আনিয়! দিলে দময়ুস্তী তাহার স্বাদ গ্রহণ করিয়া তাহাকে 
নল নিশ্চয় করিয়া অবিরল রোদন করিতে লাগিলেন, 
তৎপরে পিত। মাতার অনুমতি লইয়]! বাছুকের সহিত্ত 
লাক্ষাৎ করিলেন। 

তখন দময়ন্তী বাহুককে কহিলেন “হে বাহুক, তুস্ষি 
কি পুর্ধে কখনও এমন কোন ধর্জ্ঞ পুরুষকে দেখিয়াছ, 
রিনি বনে |নিত্রিতা পত্বীকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান 
করিয়াছেন ?” বলিতে বলিতে দঘয়স্তীর উজ্জ্বল নয়ন 
যুগল হইতে জবিরল অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। প্নল 
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কহিলেন, “কল্যাণি। আমি পয বাজ্যত্রষ্ট ও তোম! হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়াছি, তাহাতে আমার দোষ নাই, কলিব্ 
(প্রভাবেই এইরূপ ঘটিমাছে। তোমার আদেশে ভিন্ন 
তিন্ন রাজ্যে এই এই বার্তা প্রচারিত হইয়াছে, যে দৃময়ন্থী 
পুনরায় পতিগ্হণ করিবেন। আমি এই কথা শ্রবণ, 
করিয়াশবশ্বাপ করি নাই এবং ইহা। সত্য কি না তাহ 
নিরূপণ করিতে আমিয়াছি।” দময়্তা উত্তর করিলেন, 
«হে নল, আমি যখন দ্েবগণকে অতিক্রম করিয়া 
তোমাকে বরণ করিয়াছি, তখন এ বিষয়ে তোমার 
সন্দিহানু হওয়া উচিত হয় নাই। খতুপর্ণ রাজার নিকট 
বাতীত;আর কোথায়ও এই সংবাদঃ প্রেরিত হয় নাই। 
তোমাকে পাইবার আশাতেই আমি এঁই উপায় অবলম্বন 
করিয়াছি। কারণ তুমি ভিন্ন কোন্‌ পুরুষ এক দিনে 
অশ্ব দারা শত যোজন পথ অতিক্রম করিতে পারে? 
দ্ময়ত্তীর কথ! শেদ্ধ হইলে দেবগণ আকাশে ছুন্দুৃতিধ্বনি ও 
পুষ্প বৃ্টি করিতে লাগিলেন। 

নিষধরাজ নল স্বীয় রাঙ্্যে প্রস্থান করিয়া পুষ্করকে 
অন্ষ ক্রীড়ীয় পরাস্ত করিয়া ধন ও রাজ্য পুনরায় লাত 
করিলেন। কনিষ্ের সকল অপরাধ ভুলিয়া নল তাহাকে 


পুনরায় তদীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া পত্বীসহ সুখে কাল 
যাপন করিতে লাগিলেন। 
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ভীল্ম ও অন্বা। 


অ্থা অদ্িকা ও অস্বালিকা' নামে কাশীরাজের , 
তিন কন্ঠা ছিলেন। কানীরাজ কন্তাদিগকে বিবাহ- 
ঘোঁগ্যা দেখিয়। স্বয়ন্বর সতা আহ্বান করিলেন। নান! 
দেশ হইতে রাজা ও রাঁজকুমারগণ কন্ালাতের 
উদ্দেশে কাশীরাজের রাজধানীতে আগমন করিলেন। 

কাশীরাজ রত্ব ও পরিচ্ছদে ভূষিতা তিন কন্যাকে 
সতামধ্যে আনিয়া কহিতে লাগিলেন, “সমাগত, 
রাজগণ, আপনার সকলে শ্রবণ করুন। আমি সকল 
সুলক্ষণযুক্ত আমার এই তিন কন্তাকে আপনাদের 
নিকটে উপস্থিত করিতেছি। যে সুক্ষত্রিয়। বীরত্ব, 
বাহুবল ও রণনিপুণতায় সকলকে পরাস্ত করিয়া 
ইহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারিবেন, কন্তাগণ 
গাহারই হইবেন।” 

কাশীরাজের এই কথ! শুনিয়া কুরুকুলপত্ি তীন্ম 
দণ্ডায়মান হইয়। দুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, “সতাস্ 
সকলে শ্রবণ কর। ইহা সকলেই জানে, যে আমি 
পিতার প্রিয় অনুঠানের জন্' পিতৃদতত রাজ্য ইছা 
পূর্বক ত্যাগ করিয়! ত্রদ্চর্য্য গ্রহণ করিয়াছি। আহি 
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হস্তিনার শুন্য সিংহাসন আমার বৈষমাত্রেয় ভ্রাতা 
চিত্রাঙ্গদকে স্থাপন করিয়াছিলাম এবং তাহার 
অকাল মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবা বিচিত্র- 
-াধ্যকে এখন সেই পদে অতিষেক কল্পিয়াছি। 
তাহারই সহিত বিবাহ দিব বলিয়া আমি এই 
রাজঝুমারীদের লইতে জাসিয়াছি। আমি তোমাদেক 
সকলের সম্মুখে আপন রথে আরোহণ করাইয়া 
ইহাদিগকে হন্তিনাপুরে জননী সত্যবতীর নিকটে লইয়া! 
যাইব | বদি ক্ষমত। থাকে. তোমর! আমার সহিত যুদ্ধে 
প্রন হও ।” তীক্ম এই বলিয়! সসন্ত্রমে রাজকুমারীদ্িগের 
তস্ত ধারণ পূর্বক একে একে তীহাদিগকে আপনার 
রথে উঠাইয়া হস্তিনা অতি মুখে রখ চালিত করিলেন। 
ভীমের এই দর্পপূর্ণ কথা শুনিয়া সমাগত রাজারা 
কন্রশস্্র লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন ; কিন্তু 
পরঞ্ঠরাযের প্রিয় শিষ্য মহারথী তীগ্মের সহিত সম্মুখ 
সযরে জয়লাত করিতে সক্ষম, তাহাদের হধ্যে কেহ 
ছিলেনন! ; সুতরাং অন্পক্ষণের ষধোই একে একে সকল 
রাঞ্জ| পরাজিত হইলেন। 
তীম্ম রাজকুর্মীরীদিগকে হস্তিনায় আনিয়া জননী 
সভ্যবতীর চরণে উপস্থিত করিয়া সবিনয়ে কহিলেন, 
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২. “মাতঃ, কুলে, শীলে, সর্ববাংশে" অনুরূপা এই সকল 
কন্টা, ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যযের জন্য লইয়া আসিয়াছি। 
আপনি এখন ইহাদিগকে বধুহে গ্রহণ করুন। 
ইহাদের শঅধিষ্ঠানে আমাদের শূন্য ভবন আনন্দপূর্ণ ও 
কূল উজ্ভ্বল হউক ।” 

অবিলম্বে নবীন রাজার সহিত সমানীতা তিন 
রাজকন্ঠার বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। তথন 
জোঠ্ঠ। রাজকুমারী অন্বা তীম্মের নিকটস্থ হইয়! 
সলজ্জ মধুর বাঁকো কহিতে লাগিলেন “হে শান্ততনয়, 
সংযম ও স্বার্থত্যাগে আপনার সমান ক্ষত্রকুলে কেস 
নাই। আপনার সাধুতায় সমগ্র কুরুকুল গৌরবান্থিত 
হইয়াছে। আপনার ধ্নকট আমার এক নিবেদন 
আছে, আমার মনে মনে শান্বরাজকে বরণ করিয়াছি, 
তিনিও আমার প্রতি অন্ুরক্ত; আমার পিতা এ 
সংবাদ জানিতেননা, কিন্তু আর কাহাঞ্কেও বিবাহ 
করা! আমার পক্ষে আর সম্ভব নহে। আপনি সর্বোৎকৃষ্ট 
ব্রহ্মচারী, অতএব, আমার মনের অভিপ্রায় বুবিয়া 
যাহ] কর্তব্য স্থির করুন |” 

অন্বার মুখে এই বৃতাস্ত শুনিয়া তীকম তৎক্ষণাৎ, 
তাহার বিবার সমুদায় আয়োজন বন্ধ করিয়া দিলেন, 
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এবং মন্ত্রীগণ, পুরোহিত* ও মাতা সতাবতীর সহিত, 
পরামর্শ করিয়া ক্কাহাকে শান্বরাজের নিকট পাঠাইবার 
সমুদয় উদ্বোগ করিতে লা্লেন। কয়েক দিনের 
মধ্যেই উপযুক্ত দাসদাসী, সৈন্য, সামন্ত ও বৃদ্ধ 
ব্রাহ্মণগণে গবিরৃত হইয়া রাজকুমারী অন্ব! শান্বরাঁজের 
রাজধানীতে গ্রিত হইগ্লেন। 

শান্ধপতি স্য়ন্বর ক্ষেত্রে ভীন্মহস্তে পরাজিত হইয়! 
যনে মনে অতান্ত কুপিত হইয়াছিলেন। সেই তীন্ম 
আবার কাহার অন্তরের ভাব জানিতে পারিয়। বাহুবলে 
গৃহীতা কন্যা ক্রীহার নিকটে পাঠাইস। দিয়াছেন। 
ভীত্ষের এন মহত্ব তাহার চিত্তকে আদগও কঠিন ও 
ক্রুদ্ধ করিয়া তৃলিল। শান্বপতি গজ্রহূঙ্দে তাত গহ গণ 
ফরিবেন? ভীম্ষের পরাকুম হইতে তিনি তাতীষ্ট কন্তা 
উদ্ধার করিতে পারেননাই সত্য, কিন্তু ইহার ধমনীতে 
কি'ক্ষত্ররক্ত বর্ততেছেনা? তিনি পরবর্ষো কন্তা লাত 
করিয়া তাহাকে বিবাহ করিবেন? কখন ন1। 

শৃন্বরাজ অন্বাকে স্বণার সহিত উতেক্ষা করিয়া 
কহিলেন, “নৃপকুমারী। শ্বয়দ্বর ক্ষেতের ঘটনা কি 
তোমার স্মরণ নাই?* সমাগত সহ লোকের সমঙ্ষে 
যিনি তোমাকে হাতে ধরিয়। রথে উঠাইয়াছিলেন, 


শীত | ০৯ পপি কটি ৩ সানি তি সপ তেও জী সতী 
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আহাকে ত্যাগ করিয়া তুমি কিন্দপে আমার নিকটে 
“আসিলে? তুমি তাহাকেই গিয়া বিবাহ কর। শান্বরাজ 
ক্ষত্রকূলে জন্গিয়া অপরের বাহুবলে উদ্ধতা কন্যাকে 
গ্রহণ করিতে পারেনন! ৷» 

রাজকুমারী অন্বা এইবূপে অপমানিতা হইয়া মনে 
মনে ভাবিতে লাগিলেন, “আমার পিতাকে ধিকৃ। 
তিনি আমায় বীর্য্যস্ুক্কা করিয়াছিলেন বলিয়াই ষাহাকে 
আমি মনে মনে বরণ করিয়াছিলাম, তাহাকে সকলের 
সম্মুখে পতিত্বে গ্রহণ করিতে পারিনাই। আর সেই 
ক্ষত্র ব্রন্মচারীকে ধিক, তিনি সর্ব সমক্ষে আমার হস্ত 
ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া, আমাকে সর্বাস্তঃকরণে 
ভালবাপিয়াও আমার* অভীষ্ট গতি আমাকে গ্রহণ 
করিতেছেননা। অতএব, যিনি আমার সকল অনিষ্টের 
মূল, সেই শান্তন্থতনয় ভাম্মকে বুদ্ধ বা তপঃপ্রতাবে 
ইহার প্রতিফল দিতে হইবে ।” 

কাশীরাজকন্তা মনে মনে এই স্থির করিয়া 
ভপন্থীদিগের পুণা আশ্রযষপর্দে উপস্থিত হইলেন। 
ঠাহাদিগের নিকট আপনার অতীত কথ! নিবেদন 
করিয়া বলিলেন, “ছে তপোধনগ্ণ, ' আমার আর, 
সংসারে বাস করিতে ইচ্ছ! নাই, আনি সন্ত্যাস গ্রহণে 
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উৎসুক হইয়াছি, অন্তএব, আপনার! আমাকে (সু, 
বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।” যুনিগণ কহিলেন, 
ধ্বসে, তুমি বাজকুমারী, চিরদিন সুখে লালিত, 
তোমার শরীরে তপস্তার ক্লেশ সহা হইবেন্নী, অতএব, 
তুমি তোমার পিতারই নিকটে ফিরিয়া যাও।” 

* তাহার। এইরূপ কহিতেছেন, এমন সয়ে অন্বার 
মাতামহ রাঙধি হোত্রবাহন তথায় উপস্থিত হইলেন। 
তিনি সকল কথা শুনিয়া কহিলেন) “বসে, তোমার 
তয় নাই। অম্ম গুরু পরশুরাম আমার প্রিয় সথা। 
সাহার সাহায্যে অবশ্তই তোমার ছুঃখ দূর হইবে 
সন্দেহ নাই।” 

পরশুরাম হোত্রবাহনেষ মুষ্ধ সমুদয় সংবাদ শুনিয়া 
হস্তিনাপুরে ভীম্ষের নিকটে উপস্থিত হইলেন: প্রশুরাম 
আসিয়াছেন শুনিয়া তীশ্ম শশব্যস্তে তাগর চরণে 
'আপিয়। লিবেদন করিলেন, “গুরুদেব, কি প্রয়োজনে 
আপনি আমার গহে পদার্পণ করিয়াছেন, আমাকে 
তাহ! আদেশ করুন। এক ধর্শ ভিন্ন আপনাকে 
আমার অদেয় আর কিছুই নাই।” পরশুরাম 
, কহিলেন, “হে শার্ততনম়্। তোমার অবিবেচনায় কি 
জনর্থ উৎপর হইয়াছে, তাহা শ্রধণ কর। তুমি 


পিট 
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সভামধ্যে সকলের সম্মুখে হরণ" করিয়াছিলে বলিয়া 
অন্বর মনোনীত পতি তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত 
নহেন, আআ 5এব তোমার প্রতি আফার এই আদেশ; 
তুমি এখন বিবাহ করিয়া অস্বার সমুদয় লক্ষ দুর কর? 
তুমি তাহার যে অপকার করিয়াছ, ইহা ভিন্ন তাহার 
নিবারণের আর উপায় নাই।” * ভীগ্ম সবিনয়ে উত্তর 
করিলেন, «হে ভগবন্‌, আপনি অবগত আছেন, 
আমি পিতার জন্য ধর্ম সাক্ষী করিয়া চিরকৌমার্্য ব্রত 
গ্রহণ করিয়াছি । বাজনন্দিনী অন্বার প্রতি অজ্ঞাত 
অপরাধের জন্য আর যে কোন প্রায়শ্চিত হউক অত্যন্ত 
কঠিন হইলেও তাহা পালন করিতে প্রস্তুত আছি, 
কিন্তু সতাত্রষ্ট হইত পাপ্নিবনা। আপনি আমার রণগুরু ; 
চারিপ্রকার অস্ত্রে আপনি আমায় শিক্ষা দিয়াছেন । 
অতএব, আমার অন্তর বুঝিয়া আপনি আমার কর্তব্য 
দেখাইয়। দিন, কিন্তু ধর্মপথ হইতে ভ্রু হনতে আদেশ 
দিয়া আপনি আমার সর্বনাশ করিবেনন11” 

পরশুরাম বহু তর্কবিতর্ক করিলেন, কিন্তু কিছুতেই 
ভী্ঘকে তাহার প্রথম বয়সের প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত 
করিতে পারিলেননা ! অবশেষে নিরুপায় হইয়া তাহাকে 
সন্ুখ যুদ্ধে আহ্বান কর্লেন। 
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কুরুক্ষেত্র গুরু ও শিয্ে্ যুদ্স্থান নিন্ূপিত হইল। 
বথাসময়ে তীগ্ম শু্রবর্ণ বস্ত্র পরিয়ান করিয়া শ্বেত অঙ্থ 
বাহিত রজত নির্মিত রথে তথায় উপস্থিত হইলেন? 
তিনি পরশুরামকে ভূমিতে যুদ্ধ করিতে প্রন্বত্ত দেখিয়া 
কহিলেন, “তগবন্‌, আপনি বথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ 
করুন, নতুবা আমার মুক্দ করিতে উৎসাহ হইতেছেন1।” 

পরশুরাম উত্তর করিলেন, “হে শঙ্গার নন্দন, মেদিনী 
আমার রথ, চারিবেদ আমার চারি অশ্ব, বামু আমার 
সার এবং গায়ত্রী আখাঁর বশ্শ। আমি ইহাদিগকে 
সহার কিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব, আম।র অপর সাহাযো 
প্রয়োজন নাই |” 

অনেক দিন ধরিয়! ভয়ানক যুদ্ধের পর পরগুরাষ 
তীঘ্মের নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। পরশুরাম 
অঘাকে গিরা কহিলেন, “বৎসে, আমি অনেক চেষ্টা 
»করিয়া ও,আমার সমুদয় ধল প্রয়োগ করিয়াও ভীম্মকে 
তাহার অপরাধের শান্ত দিতে পারিলামনা। আহি 
বৃদ্ধ হইয়াছি, তাহার মত পরাক্রমশালী বীরকে পরাজয় 
কর! আমার সাধ্য নয়। অতএব, ভুমি অন্ত উপায় 
জধলম্বন কর” 

্ন্বা করযোড়ে কহিলেন, "হে ভগবন্‌, আপনি বৃদ্ধ 
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হইয়াও যুবার অধিক উৎসাহ ও শক্তি লইয়া ভীগ্বের 
গহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তীম্ম দেবগণেরও 
অজেয়, এইজন্য আপমি তাহাকে পরাস্ত করিতে 
পারেন নবাই। এখন আমি কঠিন তপস্যা করিয়। 
ভীদ্মের বিনাশ সাধনে প্রবৃভ হইবে।” 

অন্বা এই কহিয়া যমুন! তীরে উপস্থিত হইয়া কঠিন 
তপন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। অন্বার তপস্তার বলে ভীগ্ম দিন 
দিন হীনদশ! প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তাহার বুদ্ধি 
নষ্ট, শক্তি অপহৃত ও পুণ্যবল ক্ষীণ হইয়া! পড়িতে লাগিল । 
ভীদ্ম আপনার এই দশ! দেখিয়া তাহা দুর করিবার 
জন্য দান, ধ্যান, পৃজা, উপবাস, জাগরণ প্রভৃতি আনক 
পুণ্য অনুষ্ঠানে প্ররত্ত হইলেন, কিন্তু কিছুতেই ক্কৃতকার্ধা 
হইতে পারিলেননা । 

অনেক বর্ষব্যাপী তপস্তার পর মহাদেব অন্বার নিকটে 
উপস্থিত হইয়। কহিলেন, “বৎসে, তুমি অন্ত জন্যে পুরুষ 
লাত করিয়। যুদ্ধে তীক্মকে বধ করিতে পারিবে ।” 

মহাদেব এই কহিয়া অন্তহিত হইলে অদ্ব৷' বন 
হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ পূর্বক তাহা. দ্বার! এক প্রকাণ্ড চিতা 
গ্রন্থত করিয়! “তীম্মকে বধ করিব _বলিয়ঠ অগ্রিতে প্রবেশ 
করিতেছি।”এই.রনিয়। তাহাতে প্রাণ বিসর্জন করিলেন : 


ভীঙ্ ও শিখণ্ডী। 


পঞ্চালরাজ ক্রপদ প্রোণকে বধ করিবেন, বলিয়া 
মহাদেবের নিকট এক পুত্র প্রার্থনা কক্থাছিলেন। 
দ্পদের কঠোর তগপস্তায় সত্তষ্ট হইয়! মহাদেব তাহার 
নিক্ষটে উপস্থিত হইয়। কহিলেন, “হে দ্রুপদ, তোমার 
তপগ্ঠায় আমি শ্রীত হইয়াছি। তোমার এক সুলক্ষণ। 
ও সুন্দরী কন্তা ভূষিষ্ট হইয়া অবশেষে অদ্ভুত উপায়ে 
পুত্রত্ব পাইবে, আমি তোমায় এই বর দিলাম।” 
ধথাসময়ে রাজমহিষীর এক অপূর্ব সুন্দরী কন্ঠ! হইল । 
এই কন্ঠ। অন্ব।। তীগ্নকে বধ করিবেন বলিয়া অন্য 
মহাদেবের বরে প্রুপদের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। 
পদ জানিতেন. যহাদেবের কথা কখনও মিথ্যা হইবেন।, 
এই জন্য প্রকৃত কথা গোপন রাখিয়া তাহাকে পুত্র 
বুলিয়া পরিচুয় দিয়া পুত্রের মত পালন করিতে 
লাগিলেন। এই রাজকন্ার নাম শিখসী। 

শিখণ্ডী বাজকন্ঠার মত নৃত্য, গীত, চিত্র ও শিল্পে 
নুশিক্ষা লাত করিলেন এবং ক্ষত্রকুমারের মত সকল 
প্রকার অন্্রবিদ্যায় নিপুণ হইয়া! উঠিলেন। 

জপদ তাহাকে ধন্গর্ষিদ্যায় অধিক শিক্ষা দিবেন 
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বিরা হস্তিনাপুরে ধোণাচার্য্যের নিকটে পাঠাইয়। 
"দিলেন। বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইলে দ্রপদ দশার্ণ 
দেশের রাজা হিরণ্যবদ্ধার কন্ঠার সহিত শিখও্ীর 
বিবাহ দিলেন। কিছুদিন পরে হিবরপ্যবন্ধী শুনিতে « 
পাইলেন শিখণ্ডী' পুরুষ নহেন, ছন্বেশা স্ত্বীলোক। 
দ্রপদবাঙ্গ তাহার সহিত প্রতারণা করিয়াছেন বলিয়া 
হিরণ্যবর্ধমা অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং অনেক সৈল্ত 
লইয়৷ পালদেশ আক্রমণ কফরিলেন। 

শিথগ্ড তাহার জন্য রাজ্যের এই ভয়ানক বিপদ 
উপস্থিত দেখিয়া বিষ মনে এক গভ'র বনে প্রবেশ 
করিলেন এবং আম্মহত্য। করিয়া নকল বিপদ হইতে 
রক্ষা পাইবেন বিয়া, অনাহারে ভথায় পড়িয়। 
বহিলেন। 

সুণাকর্ণ নামে এক বক্ষ এ ধন রক্ষা করিত। সে 
একদিন দেখিতে পাইল, বনের মধ্যে এক অপূর্ব সুন্দরী 
অপাহারে, রুক্ষ কেশে ও মলিন দেহে ভূমিতে পড়িয়া 
রাহয়াছে। তাহার অল্প বয়ন ও অপূর্ব রূপ দ্বেখিয়া 
দেখিয়] যক্ষের মনে অত্যন্ত দয়] হইল। সে শী 
নিকটে উপস্থিত হইয়। সাদর বচন, বদিতে লাগিল 
“তুমি কে? তোমার পবিত্র সৌন্দর্যে আমার ন্ন 


পরশ শপ 
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রাফ পি কি স্টি.... পি বস পপ সিপিএ পা 


উজ্জ্বল দেখিতেছি। তুমি কি ছুঃখে এই বনে গ্রাণ 
দিতে আসিয়াছ, আমায় তাহা বল। যেবূপে হউক+ 
আমি তোমার ছুঃখ দুর করিব, আর যদি তাহা না পারি, 
আমার প্রাণ দিয়! তোমায় বাচাইব। আষি বীচিয়া 
থাকিতে তোমার মত নারী আমার বনে আত্মহত্যা 
কন্তিলে সে পাপ চিরজন্ম আমাকে স্পর্শ করিয়া রহিবে।” 

উপবাসে শীর্ণ মলিনবেশা শ্িখণ্ডী অধোবদনে 
কাঁদিতে কািতে কহিলেন, “হে দয়ালু যক্ষ, তোমার 
স্বেহপূর্ণ* কথায় আমি আনন্দিত হইলাম; কিন্ত 
আমার দুঃখ দূর কর! তোমার সাধ্য নয়। দেবাদিদেব 
মহাদেব যাহার প্রতি বিষুখ, তাহার ছুঃখ দুর করিবার 
সাধ্য কাহার ?* যক্ষ কহিল, ৭মামি কুবেরের অনুচর, 
সুতরাং যাহ! সাধারণ মাহুষের পক্ষে অসাধ্য) আমার 
পক্ষে তাহা করা অসম্ভব নয়।” 

* ভুণাকর্ণের্‌ স্নেহপূর্ণ যধুর' কথায় শিখণ্ডী মনে নূতন 
বল ও আশ! পাইলেন, তাহার চক্ষুতে আবার জ্যোতিঃ 
দেখ দিল। তিনি কি জন্য বনে প্রাণত্যাগ করিতে 
আসিয়াছেন, চক্ষু মুছিয়া একে একে তাহা বলিয়! 
বলিলেন, “হে ফুবেরজনুচর, যদি তোমার ক্ষমতা থাকে, 
উবে আমায় এই বর দাও, যেন তোমার প্রসাদে আমি 
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পুরুষ হইতে পারি, নতুবা অপমানিত জীবন রাখিতে 
আর ইচ্ছা নাই।” ক্ষ কহিল, *নুন্দরি, তোমার অপূর্ব 
“ইতিহাস শুনিয়! আমার বড় কৌতুক হইতেছে। তোমায় 
মরিতে 'হইবেনা। আমার ক্ষমতায় কোন নির্দিষ্ট 
সময়ের জন্য তুমি পুরুষ ও আমি স্ত্রীলোক হইব এবং 
সেই সময় চলিয়া গেলে এই,বণে আসিয়া আমর! 
আবার পূর্ব রূপ ল্টব। দেবতার কথা মিথ্যা হইবার 
নয়; বুঝিয়া দেখিলাম, এই অদ্ভুত উপায়েই মহাদেব 
তোমায় পুরুষ করিবেন এরূপ বিধান করিয়াছেন। 
তুমি ধূলিশয্যা হইতে উঠ, তোমার মন প্রসন্ন ও কাস্তি 
উজ্জ্বল হউক। আমার শক্তিতে পুত্ররূপে গৃহে ফিবিয়। 
গিয়া পিতা মাতার উদ্বেগ দুর ও প্রজাগণের আনন্দবর্ধন 
কর।” বলিতে বলিতে যক্ষের অদ্ভুত শক্তিতে শিখণ্ডী 
পুরুষ ও ষক্ষ স্ত্রীলোক হইলেন। 

শিখণ্ডী পিতৃপুরে ফিরিয়া আসিয়া পিতাকে সকল 
বৃত্তান্ত জানাইলেন। দ্রপদরাজ শুনিয়া [িরণ্যবর্মাকে 
বলিয়। পাঠাইলেন, পশিখণ্তী পুকষ+ আপনি তাহ 
অনুসন্ধান না করিয়া আমার সহিত অকারণ যুদ্ধ কর্মরতে 
আসিয়াছেন, এখন পুনরায় অনুসন্ধান করিয়। যাহা 
কর্তব্য স্থির করুন।” 


সসপ্স্ছিরপ সসসপ্প সস ইউ পপরপরা 


হিরণ্যবন্ধী যখন জাঁনিলেন, যে শিখণ্ী বাস্তবিক 
পুরুষ, তখন আর তাহাঁর লজ্জার সীম| রহিল না। তিনি. 
আপনার আচরণের জন্য দ্রুপদের নিকট বিনীতভাবে 
ক্ষমা চাহিলেন এবং জামাতাকে অনেক উপহার দিয়! 
আপন নগরে ফিরিয়! গেলেন। 

এদিকে কুবের বহুর্দিন স্থুণাঁকর্ণকে আপনার সভায় 
না দেখিয়া তাহাকে ডাকিয়! পাঠাইলেন। স্ত্রীরূপধারী 
যক্ষ তাহার নিকট উপস্থিত হইলে কুবের তাঁহাকে এই 
শাপ দিলেন যে “তুমি চিরদিন স্ত্রীলোক ও শিখণ্ডী 
চিরদিন পুরুষ থাকিবে ।” অন্ুচর অপর হযক্ষগণ শা 
মোচনের জন্য প্রভুকে অনেক অন্ন করিলে কুবের 
আবার কহিলেন, "শিখীর মৃত্যুর পর স্থুণাকর্ণ আবার 
পুরুষ'হইতে পারিবে ।” 

এই ঘটনার কিছুদিন পরে শিখণী পূর্বরূপ পরিবর্তন 
কর্রিতে স্থৃণাঁকর্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন । ক্ষ তীহাঁকে 
সমুদায় কথা জানাইয়া কহিলেন, “শিখণ্ডী, তোমার জন্য 
আমি শাপগ্রস্ত হইয়াছি। এখন তুমি গৃহে ফিরিয়া গিয়া 
চিরজীবন স্থথে ও আনন্দে যাপন কর। প্রার্থনা করি, 
অনেক তগস্য। করিয়৷ যৈ উদ্দেশে দ্রপদের কুলে জন্ষ 
নইয়াছ। তোমার দে আকাঙ্ষ। পূর্ণ হউক ।” 
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, কুরুক্ষেত্রে যখন কুরুপাওবদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ 
বাধিয়া যায়, তথন এই শিখণ্ী পাগুব পক্ষে থাকিয়। 
কৌরবদ্রিগের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তীম্ম জানিতেন, শিখণী 
অন্বা। তিনি তাহাকে বধ করিতে প্রথমে কন্ঠারূপে 
জন্মিয়া পরে অদ্ভুত উপায়ে পুত্রত্ব পাইয়াছেন। অনেক 
দিন ধরিয়া যুদ্ধ করিয়াও ভীম্মকে পরাজিত করিতে ন! 
পারিয়া নিরাশ মদে রাজ। যুধিঠির ভীম্মের শিবিরে 
উপস্থিত হইলেন ও প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
«হে পিতামহ, আমরা কোন মতেই আপনার সহিত যুদ্ধে 
গারিয়া উঠিতেছিনা, যুদ্ধকাঁলে আপনার বিন্দু পরিমাণ 
ছিদ্রও দেখিতে পাই না। আপনার বীরত্বে আমার অগণ্য 
সৈন্ত দিন দিন ক্ষয় হইতেছে । এথন আমর! কিরূপে 
জয় বা রাজ্য লাত করিব এবং কিরূপেই বা প্রঙ্জাগণের 
ছ্ীবন রক্ষা করিব, আপনি তাহার উপায় বলিয়! দিন ।” 

ভীম্ম কহিলেন, “হে ধর্মপুত্র, আমি বীছিয়া থাকিতে 
তোমাদের জয়ের আশ! নাই। অতএব, যাহাতে আমি 
শীঞ্র শীঘ্র হত হই, তোমরা তাহাই কর।” যুধিঠির 
কছিলেন, «হে পিতামহ, আপনি যখন ধনুর্বাণ ধরিয়া 
যুদ্ধস্থলে আগমন করেন, তখন 'মনে হয় ষেন স্বয়ং 
যমরাজ দণ্ড হস্তে যুদ্ধে আসিয়াছেন, বরং দেবরাজ 
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ইন্ত্র ওবরুণকে জয় করিতে পারি, কিন্তু আপনাকে 
পরাজিত করা কাহারও সাধ্য নয়। অতএব কিন্ধপে 
আপনাকে জয় করিতে পারিব, আপন্দি সে. উপায় 
বলিয় দ্িন।” তীম্ম কহিলেন, “হে যৃধিষ্ঠির, তবে শ্রবণ 
কর। যে ব্যক্তি অন্ত্রহীন, পতিত বা আমার শরণাগত, 
তান্র সহিত যুদ্ধ করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। 
আমার আর এক ব্রত এই, আমি স্ত্রীলোক, স্ত্রীনামধারী 
ও স্ত্ীপূর্বব পুরুষের সহিত কখনও যুদ্ধ করিনা । তোমার 
সেনাপতিদিগের মধ্যে শিখণ্ী নামে দ্রপদপুত্র আছেন। 
তিনি অন্থ৷ নামে প্রসিদ্ধা কাশীরাজকুমারী। তিনি 
আমাকে বধ করিবেন বলিয়া দ্রপদের গৃহে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন। আমি এই শিখণ্তীর সহিত কখনও যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইব না। এই শিখণ্ডী আমার প্রতি অনবরত 
শর বর্ণ করিলেও আমি কখনও তাহার শরীরে শর 
নাক্ষপ করিবনা। আমার পরামর্শ এই, অর্জুন ইহাকে 
আপন রথে সারধি করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করুন। 
অর্জুন আক্রমণ করিলেও পাছে শিখণ্ডী আঘাত পান, 
এই ভয়ে আমি বাণত্যাগ করিব না। তখন অতি 
সহজেই তোমরা আদ্বাকে বধ করিতে পারিবে। 
তোমাকে আমার বধের উপায় বলিয়। দিলাম, ইহাতে 
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আপিন 


তোমাদের জয়লাত সুনিশ্চিত। . আর আমি না! জানিয়া 
»কাশীরাজকন্তার ষে অনিষ্ট করিয়াছিলাম, ইহাতে গে 
অপরাদেরও উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত কর হইবে |» 
মহারমনা তীন্ষ এইরূপে আপনার বধের উপা 
বলিয়া দিয় বহু দিন পরে মনে সুস্থতা ও শীত্তি লাং 
করিলেন। অবশেষে অর্জুনহস্তে সহঅবাণে বিদ্ধ হইয়া 
শান্তনুতনয় সন্তষ্টচিত্তে ও স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করিলেন । 


সমান্ত। 


